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ভারতের ছাত্র ফেভারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজা 
কমিটির পক্ষে কম; প্রবীর fa কর্তৃক | 
৭৯/৩এ, আচার্য জগরীশ চক্র বসু রোড | 


নিও-প্রিস্ট, ২০এ, পটু ঘাটোলা লেন, 
কলিকাতা - ৯ হইতে যুৱিত। 








ait mame বোমা দু জন্য ? 

গত ১১ ও ১৩ ই মে রাজস্থানের পোখরানে পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো 
হয়েছে। আমাদের দেশের কেস্রীয় সরকার হঠাৎই এই ধরণের একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । একথা ঠিক যে 
এই বিস্ফোরণের মধা দিয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা আর একবার প্রমাণিত হয়েছে? একথাও 
ঠিক যে এই পরমাণু বোমা তৈরীর প্রক্রিয়ার কাজ আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা হি.জে-পি সরকারের এই 
সামান্য সময়ের মধ্যে করেননি | তাই প্রশ্ন হাল, যে কাজ দেশের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা জানা সত্বেও আগের 
কেন্দ্রীয় সরকারগুলি করলেন না সেই কাজ-ই কেন বি জে.পি সরকারকে করতে হলঃ 

ভারতীয় জনতা পাটি বর্তমান CoA সরকারের PIAN থেকেই তার শরিক দলগুলিকে নিয়ে প্রচন্ড 
ব্রিত। তার উপর তারা যে অথনীতি নিয়ে দেশ চালাতে শুরু করছেন তা OY কংগ্রেসের অনুরূপ অথলীতিই | 
নয় কোন কোন ক্ষেত্রে তা কংগ্রেসের অনুসৃত অর্থনীতির চেয়েও খারাপ ! স্বাভাবিকভাবেই এই অথলীতি 
শুধু জিনিসপতেরই দাম বাড়াবে তাই-ই না, দেশের শ্রমিক কমচারীদের কাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে 
এবং বেকার যুবকদের সামনে কাজের সুযোগকে সঙ্কুচিত করবে। দেশের অথনীতি এক চরম সঙ্কটের | 
মধ্য গিয়ে পড়বে । এই অবস্থায় দেশের মানুষের মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই এই বিস্ফোরণ । প্রতিবেশী 
| দেশগুলি থেকে আক্রমণের Bee কাহিনী মানুষের সামনে প্রচার করে ডগ্রজ্জাতীয়তবাদ গড়ে তুলতেই 
এই পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো হয়েছে। 
শুধু উগ্রজাতীয়তাবাদ গড়ে তোলাই নয়, উগ্রহিন্দ জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলাও এই বোমা বিস্ফোরণের 

অন্যতম উদ্দেশ । যে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আক্রমণের কম্পিত কাহিনী রচনা করা হয়েছে সেই দেশগুলি 
হ’ল-চীন ও পাকিস্থান | স্বাভাবিকভাবেই একথা বুঝতে অসুবিধে হয়না যে কমিউনিস্ট ও মুসলিম বিরোধী 
উগ্রহিন্দু জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলাই এই পরমাণু বিস্ফোরণের অন্যতম উদ্দেশ । তাছাড়া পরমাণু | 
| বিস্ফোরণের পরপরই বিশ্বহিন্দু পরিবদ ঘোবণা করেছে যে, আমাদের এখন শক্তির আরাধনা করতে ACA! 
রাজস্থানের পোখরাণে TE করে শক্তিমন্দির গড়ে তোলা হবে এবং সেখানকার নাম হবে “শক্তিপীঠ'। 
সুতরাং একথা পরিস্কার যে, একটি নিিষ্ট সাম্প্রদায়িক BAYS! থেকেই এই পরমাগু বিস্ফোরণ ঘটানো 
| হয়েছে। 

এই পরমাণু বিস্ফোরণ বিশ্বের বাজারে আমাদের দেশকে একঘরে করেছে। কোন দেশই আমাদের 
| এই কাজকে সমর্থন করেনি! অনেক দেশই সাহায্য বন্ধের হুমকি দিয়েছে। আই-এম-এফ, vate ও 
বহুজাতিক ARGC সাহায্য ছাড়া আমাদের দেশ এক মুহুর্ত চলতে পারে লা বলে যারা মনে করছেন 
তারাও জানেন না এই সংস্থাগুলি থেকে ভারতব্য আর কোন সাহায্য পাবে কিলা? যে ভারতববর্কে একদিন | 
করে দিয়েছে। এ সমক্ত দেশগুলি আর কোনাদিন বিস্াসভরা চোখ নেয়ে ভারতবর্ফেরে দিকে তাকাতে পারবেনা। | 
| প্রতিবেশী রাষ্ট্রজলির সঙ্গে সম্পর্কের উমতির যে পদক্ষেপ olen CERE সরকারের আমলে গ্রহণ করা | 


| | হয়েছিল তাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া Za) ভারতীয় জনতা পাটির নেতৃত্বাধীন বর্তমান কেন্রীয় 


সরকারের এই Preps শুধুমার নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে, এই সিদ্ধত্তি 
প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পকেরিও অবনতি ঘটাবে । এই নতুন বিপদ সম্পর্কে হাত্সমাজসহ AEE | 
মানুষকে সচেতন করার MTS আমাদেরই এহণ করতে হবে। 


1744 Care 


হল না। ‘সেমিফাইনালে ই এমন Rode: স্বপ্নেও চিজ ভিত 
| নাটকের খসড়া রচনা হবে! 


= 


| টানা ৫ বার RRB সময় অন্তর পঞ্চায়েত ভোট। OY এ রাজ্যেই তা ASA! 
কলিকাতা - ১৪ হইতে প্রকাশিত ও তংকৰ্ডুক | 


| ২২শে বৈশাধ থেকে “মাত্র দু টাকায় সোম থেকে শুক্রবার আনন্দ বেচা" কিবা "ভগবান ছাড়া কাউকে | 


(| ভয় না পাওয়া’ সংবাদপত্রের মালিক-সম্পাদক-সাংবাদিকরা সারা রাজা জুড়ে OY জোড়াফুল ফুটতেই | 





v 


২৮শে মে তিন ভরে পঞ্চায়েত লিবার্চনে কেকের ঘোচায় জোড়া FA- AFITE আগাছ্/ণুলোকে নিডালাী দিয়ে এমবাংলার মানুষ আবারও 
প্রমাণ দিলেন- ভরা জেগে আছেন। AFL পোশাকের রং বদলালেও, মুখোশের আড়াল থেকেও মুখ চিনে নিতে তাদের ভুল হয় না। 
মানুষ পেরেছেন মানুফের আধিকার | STN গড়ার কারিগর এখন গ্রামের চাবী ক্ষেতযজুর-জেলে-শিক্ষক-গৃহবনু- বেকার যুবক-আবালরুজ্ধানিতা। নিজের 
শিক্ষাগত যোগ্যতা জাল করা এক মহিলাকে রাজ্যের ভাবী god) বানিয়ে সংবাদপত্রের LE প্রচারের ঝড়ে প্রায়ের অগণিত মানুষের চেতনার | 
মশালকে নেভাবে? সুর! 

আক্রমণটা অনেক বেশী তীর ছিল। ছিল নানা দিক থেকে। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ ছিল। ছিল কলাহীন কুৎসা, es সাম্প্রদায়িক এচার। 


চেলানোর কঠিন কাজ-এই জটিল সময়ে! ৮288৯55০৮৮6 yo- 
'মাইলোর দিন অনেক পেছনে ফেলে বিদ্যাতালোকিত গ্রায গড়ার পরিকর্পনা। অর্থনীতি, yela লালা বিষয়ে মত বিনিময় গরীব ech নিরক্ষর 
TORR | চেতনার রং মশাল স্কেলে অনেক RRR রাত জেগে পাহাডা চলেছে। খুন হয়েছেন বহ বামপন্থী কমা ও নেতা | তরু NEIRA পঞ্চায়েত 
দখলের সাব অপুণহি খেকে গেছে। PRAT সবোদপরেজলিও টিটি করিনি রর EE 
সবর্কালীন রেকর্ড সংখ্যক আসনে । 

পঞ্চায়েত ভোট ফত এগিয়ে আসছিল, রনির রানার eee জোরে E OTE 
রোগে অথবা হন্দয়ঘটিত কারণে বিবপানে আত্মহত্যা করা, এমনকী নারীর ইন্ডত লুটে হাজতে জলজ্যান্ত বেঁচে থাকা লোকের নামও 'সি পি এমের 
আক্রমণে শহীদ’ তালিকার দিবা ঢুকিয়ে দিয়ে মমতা ব্যানাজী বন্ধু ডাকলেন ভোটের ঠিক তিনদিন আগে! ভাঙ্গড়ে এক মহিলার ধবর্নের মিথ্যা গম 
সাজিয়ে চাঁৎকার ace প্রমাণ দিলেন নিজের aa ক্লাচিবোবের । 

লিব্চিনের পরদিন 'মমতার চম্পর্লা’ কলকাতার এক নাসিং হোমের পেছন দরজা দিয়ে বেড়িয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় কাপড়ে মুখ ঢেকোছিল। বোধ 
হয় খানিকটা লজ্জাবোধ তারও অবশিষ্ট আছে। কিন্তু ভোটের পরও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও তার বশবেদ পাত্রিকাওলির কাভকারখানা দেখে বোধ হয়, 
অনৈতিকতা-নিত্যাচার- অশালীনতা আর নটকেপণাই ওদের রাজনীতি i 

কবরের কাগজের গ্যাসে ফুলতে থাকা বেলুনটা- ফটাস্‌ এবং ধলাস্‌। সাব্াস্‌, গ্রামবাংলার মানুষেরা, NOY রক্ষার TSR সেনাদীরা। 

— 1e 


২৫.০০. 
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অনিল বিশ্বাস 
(লেখক ছাত্র সংগ্রাম পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং বর্তমানে গিণশাক্তি' পারিকার সম্পাদক) 


BS সংগ্ৰাম ৩৩ বছরে পা দিল। বিগত ৩২টা বছরে বিশ্বের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি, বিভিন্ন মতামতে, বিভিন্ন রাষ্ট্র কাঠামোয়, বিভিন্ন ধরনের 
সামাজিক অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। এই সমস্ত রূপান্তরের 
প্রক্রিয়ায় আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাড়িয়েছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের 
সমাজতন্ত্র ঠিক তেমনি মতাদর্শ ক্ষেত্রে আক্রমণ মোকাবিলা করারও নতুন 
নতুন শক্তি নতুন নতুন পদ্ধতি এবং নতুন নতুন ধারণার সৃষ্টি করেছে 
এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ | আক্রমণ মোকাবিলা করেই বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্ত্রের মতবাদ আজ দর্শন জগতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি 
শক্তিধর এবং নিখুঁত চিন্তা হিসাবে নিজস্ব স্থান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদের ভিত্তি হল একটি শ্রেণীর 
মতবাদ-__ শ্রমজীবী জনগণের মতবাদ | ছাত্রসমাজ কীভাবে এই মতবাদ 
গ্রহণ করবে সেটা নির্ভর করছে যে রাষ্্বাবস্থায়, যে সামাজিক-অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার মধ্যে ছাত্রদের Fre নিজ সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে 
হচ্ছে সেখানে এই শোষিত শ্রেণী কীভাবে ছাত্রদের মধো তাদের নিজ্ঞস্ব 
মতবাদ, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ প্রচার করতে সক্ষম হচ্ছে 
তার উপর। স্বভাবতই ছাত্র এবং ছাত্র সংগঠনগুলির নিজস্ব ভূমিকা ও 
বিশেষ দায়িত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু যেহেতু কোন ছাত্রসংগঠন শ্রেণী 
সংগঠন নয় তাই আদর্শগত দিক থেকে জনগণের অনান্য অংশের শ্রেণী 
আন্দোলনের প্রভাব তাদের উপর পড়তে বাধ্য। ছাত্রসংগ্রাম ভারতের 
বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজস্ব দায়িত্ববোধ নিয়েই 
আত্মপ্রকাশ করে এবং SPRY থেকেই এই পত্রিকা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র 
মতাদর্শ তাদের নিজস্ব মতাদর্শ হিসাবে প্রচার করে আসছে। যেহেতু 
বিগত ৩২টা বছর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ কেবল যে বুর্জোয়াদের 
পক্ষ থেকেই আক্রান্ত হয়েছে তাই-ই নয় শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্য থেকেও 
এই মতাদর্শ বারবার আক্রান্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই পরিণতিতে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বিকৃতি ঘটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। 
বিচ্যুতি ঘটাচ্ছে তাদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে । পাশাপাশি 
চেষ্টা করেছে বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে সঠিক মূল্যায়নের উপরে দীড়িয়ে 
ছাত্রসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ প্রচার করতে। 

যে কোনো গণসংগঠনেরই একটি নিদিষ্ট লক্ষ্য থাকে । ভারতের ছাত্র 
ফেডারেশনও সেইভাবে একাট নির্দিষ্ট লক্ষাপথে অগ্রসর হচ্ছে। আর 
সেই লক্ষ্যপথের মূল রাজনৈতিক কথা হল গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এবং 
স্বাধীনতার শক্তিকে আরও সংহত করা আরও এঁকাবন্ভ করা ও আরও 
বলিষ্ঠতার সাথে এগিয়ে যাওয়া। 

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এই ANG শ্লোগান বাস্তবায়িত করার 
কর্মধারারও পরিবর্তন হচ্ছে। স্বাধীনতা বলতে আজকে আমরা আর পূর্বের 
ওঁপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের কথা ভাবতে পারিনা কেননা পুরনো 
toe আর বিশ্বে কোন পরাধীন দেশ নেই। স্বভাবতই আজকে যখন 


আমরা স্বাধীনতার শ্লোগান দিই তখন সেই ক্লোগানের কেন্দ্রীয় মর্মবিস্ত 


যখন গণতন্ত্রের শ্লোগান দিই তখন সেই শ্লোগান এখন আর নিছক 


গুরুত্ব ও তাৎপর্। শ্রমিক শ্রেণী রাষ্টরক্ষমতা দখল করে একটি নতুন 
ধরণের রাষ্টরব্যবস্থা পত্তন করবার মধ্যেই আজ আর সমাজতন্ত্রের শ্লোগান 
সীমাবদ্ধ নেই। আজ যখন ধনবাদ আশ্রাসী ভূমিকা প্রহণ করেছে, 


গণতন্ত্র এবং স্বাধীন অর্থনীতি বিকাশের সাথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম 
অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে, আজকে এই তিনটি শ্লোগানকে আর 
পৃথকভাবে বিচার বা বিশ্লেষণ করা যায় না। শোষক শ্রেণীর হিংস্রতা 
নতুন রূপ নেওয়ায় শোষিত শ্রেণীর কর্মকৌশলের পদ্ধতিরও BS পরিবর্তন 
'ঘটছে। আমরা যখন THA মধ্যে নিখুঁতভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রচারের 
কথা বলি তখন অবশ্যই ছাত্রসংগ্রামকে এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন 
থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। 

এই সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করতে গিয়ে আবার কেউ 
যেন একথা মনে না করেন যে তিনটি আদর্শই একটি আদর্শের মধ্যে 
মিশে গেছে। তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আর কোন প্রয়োজন নেই, 


গণতন্ত্রের সংগ্রাম যত বৃদ্ধি পাবে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও 
তত বেশি বেশি করে বিকশিত হবে। সেই ব্কাশমান_ রাজনৈতিক চেতনাই 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মতবাদকে পুষ্ট করতে পারে। সেকারণে গণতন্ত্রের 

গ্রাম হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে একটি 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কিন্ত সমস্ত জনসমষ্টির সাথে ছাত্রদের ভবিষ্যতও নির্ভর 
করছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উপর। এর কোন বিকল্প নেই। 


১৯৬০ বা ১৯৭০-এর দশকে যখন ঘত্রসমাজের সামনে আন্দোলনের 














দ্য ডে আহ্টার ASE মে' 


বোমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : 

আইনস্সহন কয়েকটা পাতায় চোখ বোলাচ্ছিলেন। লেবরেটরীতে 
কতগুলো পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত পাতা। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে অপু- 
পরমাণু ভেঙ্গে ফেলেছেল। পরমাণু ভেঙ্গে তার থেকে পাওয়া ইলেকট্রন 
প্রোটন আর নিউট্রনের কণাগুলো ওজন করেছেল। এগুলোর মোট ওজন 
মিলিয়ে দেখেছেন পরমাণু ওজনের সাথে মোটামুটি ঠিকই আছে। ইলেকটুন 
+ প্রোটন + নিউট্রন = পরমাণুর ওজন। কিন্তু ভেঙ্গে ওজন করার পর 
দেখা যাচ্ছে ওদের মিলিত Goa একটু কম হচ্ছে পরমাণুর ওজন থেকে। 
কম হচ্ছে মানে দশমিকের ছটা ঘর পরে গিয়ে গোলমাল হচ্ছে। পরীক্ষাগারে 
বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিকভাবেই ভেবে ছিলেন এটা বোধ হয় পরীক্ষাগত ভুল 
(Experimental error) | 

এরকমই কয়েক হাজার পরীক্ষার ফলাফল ALT কাগজের ওপর 
চোখ বোলাচ্ছিলেন আইনস্টাইন | হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিকের 
মত একটা প্রশ্ন এসে উপস্থিত হল। ব্যাপারটা কি? সমস্ত পরীক্ষার ফলাফলে 
'পরীক্ষাগত ভুলের" পরিমাপটা একই কেন? ঠিক কেন দশমিকের ছয় 
ঘর পরে গিয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের ওজনের যোগফলটা পরমাণুর 
ওজনের থেকে একই রকমভাবে কম হচ্ছে। খাতা কলম টেনে নিয়ে 
OF হল অংক কষা। অংক কষে তিনি বার করলেন-_এটা কোন 
পরীক্ষাগত ভুল নয়। এটা আসলে সত্যিই ওজন কমার ঘটনা | যখনই 
পরমাণুকে ভাঙ্গা হচ্ছে, তখনই তার Sa’ (Mass) খানিকটা কমছে, 
তা হলে প্রশ্ন এই ভরা যাচ্ছে কোথায়? বেরিয়ে এল বিখ্যাত ফরমুলা 
‘E=mc? (E=Energy M=Mass C= Velocity of the light) কমে 
যাওয়া ভর রূপান্তরিত হচ্ছে শক্তিতে | তিনি অংক কষে দেখালেন ভরকে 
বা! বস্তুকে রূপাস্তরিত করা যায় শক্তিতে । বিরাট শক্তি এতে তৈরী হতে 
'পারে। তবে এই সবটাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন তাত্বিক তাবে। 

এই তত্বের ওপর ভিত্তি করে অনেক গবেষণাগারে গবেষণা চলতে 
থাকল। অবশেষে জার্মানীর গবেষণাগারে অটোহানের নেতৃত্বে একদল 
বৈজ্ঞানিক পরমাণু 
বিভাজন ঘটিয়ে বস্তুকে 
শক্তিতে রূপান্তরিত 
করলেন। তবে এটা খুবই ig 
ছোট আকারে | কিন্ত i 





সমাজের FSSA ৷ | ক in Sf 
রাজনীতি বাদ দিয়ে | 
কিছুই হয় না। তখন [94 ee 
জার্মানীতে হিটলারের | 
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উত্থানের যুগ। ইহুদী | 
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শমীক লাহিড়ী 


তখন বিভোর জার্মানীর afè বাহিনী । পৃথিবীর সমস্ত শার্তডিকামী মানুব। 
তখন অজ্ঞানা আশঙ্কায় কাপছে। জার্মানীর শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী 
আইনস্টাইনকেও পিতৃভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েচ্ছে। তিনি পালিয়েছেন 
আমেরিকায়, ওপেনহাইমার সহ একদল বিজ্ঞানীও বিতারিত ইহুদী হওয়ার 
অপরাধে। 
সেঁই বিখ্যাত সন্ধ্যা £ 
এক waa তারা সকলে মিলে গেলেন আইনস্টাইনের কাছে। 
আলোচনার ফাঁকেই উঠল ফ্যাসিস্ট হিটালারের কথা । ওপেনহাইমার 
সহ অনেকেই ধারণা ছিল হিটলার পরমাণু ভেঙ্গে বিরাট শক্তির বোমা 
রাখলেন আইনস্টাইনের কাছে যাতে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট 
ক্ুজভেল্টের কাছে চিঠি লেখেন-_ পরমাণু বোমার তীব্র শক্তি সম্পর্কে 
এবং এই ধরণের বোমা তৈরী করতে আমেরিকা যেন উদ্যোগ নেয়। 
আইনস্টাইনের চিঠি গেল। রুজভেল্ট লুফে নিলেন প্রস্তাব। তৈরী 
হল “ম্যানহাটন্‌' প্রোজেক্ট। সেখানেই তৈরী হল পৃথিবীর প্রথম পরমাণু 
বোমা। 
তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ৬টি বৃহত্তম দেশ এই শক্তির 
অধিকারী | আমেরিকা, রাশিয়া. চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ পরমাণু 
বিস্ফোরন ইতিমধ্যে ঘটিয়েছে পাকিস্তানও (২৯শে মে '৯৮)। এ ছাড়াও 
বিশেষজ্ঞদের মত ইঞ্জরাইলও এই শক্তির অধিকারী হওয়ার খুব কাম্মকাছি 
দাঁড়িয়েছে। 
১১ ও ১৩ই মে ৯৮২ 
'৭৪ সালের ১৮ই মে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা প্রথম পরমাণু 
বিস্ফোরণ সাফল্যের সাথে সংগঠিত করেন। '৭৪ সালের মে মাসে হঠাৎ 
করে বোমা বানিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল-__ঘটনাটা এত সোজা ছিল 
না। ১৯৫৫ সালে “ভাবা এটোমিক রিসার্চ সেন্টার' তৈরী থেকে শুরু 
করে দীর্ঘ ১৯-২০ বছর কয়েক হাজার বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিরারদের মাথার 
_ ঘাম পায়ে ফেলার 
॥ ফসল ছিল ১৮ই মে। 
| একই রকমভাবে 
"ab সালের মে মাসে 









পাতিল ও পাকি ভীতি 






হলেও। তারা কেউ এরকম মূর্ঘের প্রচারে সামিল হতে পারেনা। দীর্ঘদিন 

ধরে Der বিজ্ঞানী ইঞ্জনিয়ারদের সাফল্যের পরিণতি এটা । সাথে দেওয়া 

১নং সারনীর দিকে তাকালেই বোঝাযাবে পরিশ্রমের ইতিহাসটা। 
THE COUNTDOWN 

The 40-year-old nuclear programme of the country went 

through a series of developments that culminated in the five 

underground nuclear tests at the Pokhran range. 
demonstrating the high level of its sophistication 

Following is a chronology of landmarks. 

*1955 The Atomic Energy Establishment set up which 
was renamed Bhabha Atomic Research Centre 
(BARC) in 1967. 

*1956 First Nuclear Research centre ‘Apsara’ set up at 
BARC. 

*1962 First heavy water plant set up at Nangal. 

°1963 40-mega watt. ‘Cirus’ nuclear research reactor goes 
critical. 

*1967 Uranium Corporation of India Ltd. formed for 
mining and milling of Uranium ore. 

°1969 Tarapur Atomic Power Plant (TAP) Unit 1 & 2 
begin commercial operation. 

*1971 Indira Gandhi Centre for Atomic Research set up. 

*197) ‘Pumima’ Reactor commissioned at BARC. 

*1973 Unit 1 of the Rajasthan Atomic Power Station 
(RAPS) begins commercial operation. 

*1974 First underground nuclear test = Pokhran. 

*1977 Heavy water plant at Baroda. 

*1978 Heavy water plant at Tutocorin. 

*1981 Unit 2 of RAPS begins operation. 

*1983 Atomic Energy Regulatory Board (AERB) set up. 

*1984 ‘Pumima-2' commissioned at BARC. 

*1984 Unit | of Madras Atomic Power Station (MAPS) 
begins operation. 

*1985 ‘Dhruva’ research reactor attains criticality. 

৭1985 Fast breeder test reactor FBTR) goes critical. 

*1985 Heavy water plant at Talcher. 

*1986 Unit 2 of MAPS begins operation. 

*1987 Heavy water plant at Thal. 

*1989 Cold fusion confirmed in BARC. 

"1991 Unit | of Narora Atomic Power Station (NAPS) 
begins operation. 

*1991 Heavy water plant at Hazira. 

*1991 Heavy water plant at Manuguru. 

°1992 Unit 2 of NAPS begins operation. 

*1993 Unit | of Kakrapar Atomic Power Plant begins 

operation. 

৭1994 Unit-2 of MAPS goes critical. 

*1994 KAPS-2 begins operation. 

"1996 Kamini reactor becomes operational at GCAR. 

*1998 First hydrogen device and four more nuclear device 

tested at Pokhran. 


এবারে যে বোমাগুলো ফাটানো হয়েছে তাদের 


চরিত্রগুলো মূলত তিন ধরনের (১) ইউরেনিয়ামকে শক্তি (fuel) রূপে 
ব্যবহার করে ফিসন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ছোট মাপের বিস্ফোরণ । ২-৩ 
কিলোটন। 
(২) একই ভাবে ফিসন প্রক্রিয়ায় ১২ কিলো টন শক্তির সমান। 
(৩) তৃতীয়টা বিস্ফোরণ ফিউসন প্রক্রিয়ায়। ৪৫ কিলো টন বিস্ফোরণ 
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হয়েছিল। ফিসন হল ধাক্কা! মেরে পরমাণু ভেঙ্গে ফেলার পরক্রিয়া। 


সমান দু'ভাগে ভেঙ্গে দেওয়া হয় । আর এই ভেঙ্গে দেওয়ার সময়ই খানিকটা 
ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আর এই ধাক্কায় দুটো আরও নিউট্রন বেরিয়ে 
গিয়ে আর একটা U, y A পরমাণুকে ধাক্কা মারে। এই ভাবে Chain 
reaction মাধ্যমে বিরাট শক্তির আবির্ভাব হয়- যা! কিনা ফিসন 
প্রক্রিয়ার chain 10500101-এর মাধ্যমে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। 
এই বোমা তৈরির জন্য একটা Critical mass দরকার । সেটা হল ১০০ 
care Ui 


খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন একটা উচ্চ তাপমাত্রায় দুটি হাইড্রোজেন 
পরমাণু জুড়ে তৈরি হয় একটা হিলিয়াম পরমাণু। আর এই জোড়ার 
সময়ই খানিকটা ভর রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। তবে এই জোড়া লাগার 




















শর 


একটা নিউট্রন দিয়ে [),«-এর নিউক্রিয়াসে ধাক্কা মেরে একে প্রায় 


আর ফিউসন প্রক্রিয়া হ'ল উল্টো। সূর্যের এত তাপের উৎসের কারণ 


এত গবেবণা, এত PY অঙ্ক, এত কঠিন প্রযুক্তি আয়ত্ব করাতো 
সোজা ব্যাপার নয়। রাতের পর রাত খরচ হয়েছে--অনেক মাথা 
থেটেছে__অলেক পরিশ্রম, অধ্যবসায় আছে এর পেছনে। এই কৃতিত্ব 


সম্পূর্ণ বিজ্ঞানীদের মেধার অধ্যবসায়ের, শ্রমের । এটা যে কোনো সুস্থ 
মস্তিষ্কের লোকই বুঝবেন। 


কিন্তু বিবাদ হলো এটা বুঝাতে রাজী নল বি.জে-পি-র কর্তারা । প্রচার 
করে চলেছেন-__-ওরা বোমা ফাটিয়েছেন। যেন আদবানী বোমার সলতে 
এগিয়ে ধরেছেন, বাজপেরী তাতে আগুন দিয়েছেন। আর এই বোমাগুলো 











তৈরী হয়েছে বি.ডে.পি-ব দপ্ররে। 

তা লা হলে কেউ বলে-_“এইবার পাকিস্তান চীনকে আচ্ছা শিক্ষা 
দেওয়া UA" আদবানী-বাজপেয়ী বললেন না এই বোমার শুরুত 
কী। ১৯৪৬ সালে প্রথম এবং শেষবারের মতো এই বোমা প্রয়োগ হয়েছে 
পৃথিবীতে এরপর হাজার-হাভার বোমা তৈরী হয়েছে__ কিন্তু বিশ্ব 
জনমতের বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারেনি। '৪৬-র পর থেকে কম যুদ্ধ 
হয়েছে? ১২ বছর ধরেতো ভিয়েতনামকে আক্রমণ করেছে আমেরিকা | 
কেন পরমাণু বোমা ব্যবহার করেনি? একী একটা বোমা খরচা হয়ে যাওয়ার 
ভয়ে- লাকি বিশ্বজনমতের চাপ? কোনটা সত্য। বলুক না ধি.জে.পি। 
এতবড় একটা বৈজ্ঞানিক সাফলাকে ওরা খাটো করতে চাইছে অন্ধ 
বিশ্বাসযুক্ত কিছু কর্মসুচী নিয়ে ! বি.জে পি-র রাজস্থান শাখা ঠিক করেছে 
ওখানে “feye মন্দির বানাবে। পুজো করবে__ কার পুজো? বাজপেরী- 
আদবানীর ? তাহালে আবদুল কালাম, হোর্মী জাহাঙ্গীর ভাবা, রাজা রামানা 
রা যাবেন কোথায়? 

ওরা ঠিক করেছেন ওখান থেকে বালি নিয়ে গোটা দেশে ছড়াবেন। 
কেননা ওটা নাকি 'পুণ্য বালি'। তা কার পুণ্যে পুণ্যবান পোষরানের বালি? 
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ _বজরঙ দলের নাকী বিজ্ঞালীদের শ্রমে-ঘামে ! 

এইতো কিছুদিন আগে দুটো অসাধারণ সাফলা পেয়েছেন আমাদের 
বিজ্ঞানীরা । আমেবিকা সুপার কম্পিউটার তৈরীর ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য 
করতে অস্বাকীর করেছিল। আমাদের বিজ্ঞানীরা নিজেরা তা বানিয়েছেন। 
এ গৌরবের অধিকারী তো পৃথিবীর মাত্র ২-৩ টি দেশ। এ'নিয়ে কেন 
‘ve fa সরকার কৃতিত্ব দাবী করছে না। ওখানে তো মন্দির বানানোর 
কর্মসূচী বজরঙ দল-ভি.এইচ,পি -বি.জে.পি.-র নেই । নেই কারণ-_ওটা 
নিয়ে লোককে মাতানো যায় না; সাধারণ মানুষকে সাময়িকভাবে উত্তেজিত 
করে মুল সমস্যা থেকে চোখ ঘোরানোর রাস্তা বের করা যায় নাং 
যুদ্ধোন্মাদনা তৈরী করে লোক খেপানো যায় না। 
| ওরা বলছে চীন আর পাকিস্থানকে নাকি এবার টাইট দেবে। চীন 
'আবার কবে থেকে ভারতের প্রধান শক্ত হলো? হঠাৎ দেশের রক্ষা 
জর্জ ফার্নাভেজ কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন চীন ভারতের প্রধান 
শত্রু? যে দিন উনি এই কথা বলেছেন-__ সেদিনই লোকসভায় এক প্রশ্নের 
উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “সাম্প্রতিক কালে চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি 
হয়েছে বিশেষ রকম। উচ্চ পর্যায়ে অত্যন্ত গতিশীল কার্যাকরী আলোচনা 
চলছে এবং দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কর্মসুচীও 
নেওয়া হয়েছে। ...এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজোর পরিমাণ ১৯৯৭ 
সালে ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ।” ...তা প্রধানমন্ত্রী বলছেন ভারত- 
চীন সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে এবং আরও হবে__আর তারই সরকারের 
PATA) বলছেন-ঢান এক নম্বর A | এ-কোন পাগলের সরকার চলছে 
দিল্লীতে ভাবুনতো | এদের হাতে পরমাণু বোমা গেলে কি পরিনাম হতে 
পারে ভাবলেও M শিউরে উঠে। 

_ আদবানী বলছেন এবার পরমাণু অস্ত্র বানানো হবে। যাকে প্রতিযক্ষার 
পরিভাষায় বলে stock piling | কেন? কি হবে অন্তু বানিয়ে আর জমিয়ে? 
উনি বলছেল আত্মরক্ষার কাজে লাগবে এই NT! 

অংকের একটা মজার হিসাব আছে, যাকে বলা হয় game theory! 
এই তত্ব অনুযায়ী পৃথিবীতে কখনোই আখ্বিক বা পারমাণবিক যুদ্ধ হতে 
পারে না। CT এই যুদ্ধ বাধলে__ত! বিশ্বজুড়ে হবে। তা কোন লোক 
এতে বাঁচবে? বজরং দল-ভি-এইচ.লি. বিজেপির লোকরোতো আর 
আরেশোলা নয় যে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের পরও তারা বেচে থাকবে। 
তাহলে এই অন্ধ প্রয়োগ হবে কোথায়? যে অন্ত প্রয়োগ করা যাবে ন! 
যা তৈরি করে জমিয়ে রেখে লাভ কি? হাজার কোটি টাকা খরচ হবে 
এর জন্য। অথচ আমার দেশে ৩৯ কোটি লোক খেতে পায় না। ৩০% 

























বিশ্মাঃকরতাকে চেক এসেছে TENCE নামে । হাতে এক পয়সা নেই অথ FF 
ANR নাষে এ চেক ভাতআলোও যাবে না। চোখে বোবা কাছা নিয়ে ভারা এ 
চেক ফেখাচ্ছেন। 


লোক পানীয় জল পায় না। প্রায় অর্ধেক মানুষ নিরক্ষর। ১৪ কোটি 
বেকার খালি পেটে বসে আছে। এদিকে দৃষ্টি নেই ওদের | কি হবে এদের? 
কত টাকা খরচ করা হবে এদের জন্য £ বোমায় তো এদের পেট ভরবে 
না। 


খরচ SxS | যদিও তারা খানিকটা বাধ্য হত আমেরিকার চাপের মুখে 
পড়িয়ে এই কাজ করতে। কিন্তু লাভ কি হ'ল? সোভিয়েত অর্থনীতি 
ভেঙ্গে পড়ার মূলে অন্যতম কারণ পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার নেমে 
হাজার কোটি টাকা খরচ করা। আর উল্টো দিকে আমেরিকার 


দেওয়া যাবে। তাতে জোট শরিকদের চাপ কমবে। সরকার চলবে গড় 


l 
তা ওদের জোট রাখার জন্য এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা? সরকল্প টেকানোর 
জন্য পরমাণু বোমা? হাজার কোটি টাকা খেসারত ওদের জন্য দিতে 
হবে সাধারণ মানুষকে ? | 
hee ae 
উন্থাদের হাতে তুলে হবে ভয়ন্কর | বিজ্ঞানের 
আশীর্বাদ সংকীর্ণ রাজনীতির হাতে পড়ে অভিশাপে পরিণত হবে। 
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ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল এ্যাণ্ড ফাইটোকেমিক্যাল 
ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা) 
কলকাতা - ৭০০ ০০১ 
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মহাকাল সিংহাসনে__ 

সমাসীন বিচারক শক্তি দাও, শক্তি দাও মোবে, 
BUS মোর আলো TSHR, শিশঘাতী লারীঘাতী 
কুৎসিত deem 'পরে ধিক্কার হানিতে পাবি যেন... 

'৩৭ এ জাপানের চীন আক্রমণের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে রবীন্দ্রনারের 
এই প্রতিবাদী ভাষা আমাদের জানা । পিজি. হাসপাতাল থেকে ফেরার 
পথে আমাদের কমরেডরা যখন ডায়মন্ডহারবারে ছাত্র যুব কর্মীদের উপর 
শায়তানদের (কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি) আক্রমণের বীভৎসতা নিয়ে 
আলোচনা করছিলেন, আমার এইকটি লাইন বারে বারে মনে পড়ছিল। 

শুধুমাত্র ডায়মন্ডহারবার নয়, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই 
আমাদের রাজ্যে বামপন্থী কর্মী ও সংগঠকরা আক্রাস্ত হয়েছেন এবং 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেও হচ্ছেন এবারের লোকসভা নির্বাচনের পর 
দিল্লীতে বিজেপি জোটের সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর সারা দেশের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও ছক কষতে শুরু করেছিল । ওদের 
আশা ছিল জনগণের সমস্ত শত্রুদের এঁক্যবদ্ধ করে মহাশয়তান জোট 
তৈরী করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণকে rare করা যাবে, বামক্রদ্টকে 
পরাজিত করা যাবে। তাইতো আমরা দেখলাম, হাস-মুরগী-গরু-ছাগল 
চোর থেকে গজনদার সমাজবিরোধী, গলিতপ্রায় সামন্ত বুদ্ধিজ্জীবী থেকে 
তথাকথিত গণতান্ত্রিক তক্মাধারী প্রতিদিনের আনন্দবিতরণকারী বর্তমানী 
কলমচি ও বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত, সকলে কোমর বেঁধে নেমেছিল। একদিকে 
৮১০৬১০৪৪৮৪৭ 
হয়েছেন। পাশাপাশি প্রচারমাধ্যমের লাগামহীন কুৎসায় আক্রান্ত হয়েছেন 
বামপন্থীরা । ফলে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনটা শ্রমজীবী ও সাধারণ 
জনগণ ee ছা 


E E 





কি সন্ধার পর দোকান-পাটে কপাট পরে? মহিলাদের কি কোনো 
নিরাপত্তা নেই? তাবে কি বিরোধী রাজনীতি করলে রাজনৈতিক few 
পুলিশী অত্যাচারের শিকার হন, যেমনটি ছিল সিদ্ধার্থ রায়ের গণতাস্ত্রিক 
(1) জামানায়?__ প্রতিদিনের আনন্দ বিতরপণকারী বর্তমানী প্রচারের 
কল্যাণে প্রশ্নগুলো বহুচচিত এবং উত্তরও সকলের জানা-_না'। তবে 
কি নিছক বাম-বিবোধীতার জনা এই প্রচার? পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
অভিজ্ঞতার সাথে এই প্রচারের সম্পর্ক Sole করা আমাদের খুবই 
জরুরী। আমরা যারা, আজকের প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রী এবং ছাত্র 
আন্দোলনের সংগঠক, আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই পশ্চিমবাংলার সত্তর 
দশক যখন দিনের আলোতেও অন্ধকার নেমে এসেছিল এবং এটাও 
বোধ হয় রূঢ় বাস্তব যে সত্তরের দশকের কথা বললে আমাদের প্রজন্মের 
ছাত্র-ছাত্রীরা অনগ্রহ প্রকাশ করেন। যাক সে কথা, প্রসঙ্গে ফেরা যাক । | 
আজকে নতুন করে আইন-শৃঙ্ঘলার প্রশ্নের কুমিরী (Go, বিজেপি, 
কংগ্রেস) আলোচনা এবং বামপন্থীদের উপর আক্রমণ নতুন চক্রান্তের | 
অশনি সংকেত। 

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের একজন সংগঠক রূপে এটা আমাদের 
সকলের জানা বামপন্থীদের কাছে যে কোনো নির্বাচনই রাজনৈতিক 
সংগ্রাম। সেদিক থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত পরিচালনা 
আমাদের মত শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের এক জরুরী অঙ্গ । 
আক্রমণাস্্ক। তবুও আজ বিশ্বে যে দেশটার অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার 
সর্বাধিক তার নাম চীন। পুঁজিবাদ যতই PIS হোক না কেন 
তার আভ্যন্তরীণ সংকটও আজ তীব্র হচ্ছে। আবার উন্নত পুঁজিবাদী 


দেশের সংকটের রা ছেম dal দেশগুলির জনগণের | 


ee উপর । ফলে এই অর্থনৈতিক 





বন্ধজাতিকের নিয়ন্থণে আনতে জাতিপুঞ্জের ধ্বজার অবৈধ ব্যবহার । 
উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। দেশে আজ বিজেপি জোটের -রকার। 
কংগ্রেস তার শ্রেণীস্বার্েই সম্পদ ও ক্ষমতার ক্রমশ কেন্দ্রীভবন 
ঘটিয়েছে। বিজেপি একটি ফ্যাসিবাদী আদর্শের রাজনৈতিক: দল, 
পুজিপতিদের আরো বিকৃত ও জঙ্গী সংগঠন । ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন 
সম্পদের কেন্দ্রীভবনকে সে আরো জোরদার করতে চায় । সে কারণেই 
বিজেপি শাসিত রাজ্যের পঞ্চায়েত সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী ও 
অংশকে দমনের বন্ধ । কিংবা বাজপেয়ী সরকারকে সর্বপ্রথম অভিনন্দিত 
করে বিল ক্রিন্টন। অন্যদিকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অর্থ হল ক্ষমতার 
বিকেন্ত্রীকরণ। ক্ষমতার বিকেন্ত্রীকরণের ভিত্তি হল সম্পদের 
বিকেন্্রীকরণ। অর্থাৎ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভিত্তি হল ভূমি-সংস্কার। 
ভূমিহীনদের হাতে ভূমি। মুষ্টিমেয় নয় সমাজে অধিকাংশ মানুষের হাতে 
জমি। ফলে আরো বেশী ভূমির ব্যবহার, আরো বেশী মানুষের সম্পদের 
পরিমাণের তুলনামূলক বৃদ্ধি। আরে! বেশী শ্রমদিবস সৃষ্টি, কৃষি- 
afew wan বৃদ্ধি। এসব মিলেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি । এই 
বর্ষিত ক্রয়ক্ষমতাহ সৃষ্টি করে বাজারে নতুন চাহিদা | অর্থনীতির নিয়মে 
এই চাহিদাই শিল্পারনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি সম্পদের ও 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সামাজিক ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়া অংশের মর্যাদা 
ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করে। সে কারণেই আমাদের মত আধা 
সামন্ততাম্ত্িক-আধা ধনতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রামের অন্যতম 
বহিঃপ্রকাশ পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা । অবশ্য পঞ্চারেতের এই 
বিকাশেরও একটা পরিপ্রেক্ষিত আছে আমাদের রাজ্যে। দীর্ঘদিনের 
আন্দোলনের পথ ধরেই বাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার | 
যে সরকার জমির আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। ঠিক সেদিনও 
নেই। শোষিত শ্রেণীর আন্দোলনে ভীত শাসক শ্রেণী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 
হয়েছিল চক্রান্তে। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। 
ঘটেছে যুক্তফ্রন্ট থেকে বামক্রন্টে Goat: কেন্দ্রে বিজেপি জোট 
সরকারের অবস্থানে আজ আবার জমি চোরের দল উৎসাহিত। ওরা 
জানে পঞ্চায়েতকে যদি দুর্বল করা যায় তবে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী 
আন্দোলনকেও দুর্বল ক:.. খাবে। তাই আবার একদিকে নতুন করে 
জনমালসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এ আইনশৃঙখলায় অবনতির প্রচার এবং ৩৫৬ 
দাবী, অন্যদিকে ঘোলা জলে যদি কয়েকটা মাছও ধরা যায়, কয়েকটা 
পঞ্চায়েতকেও যদি পঙ্গু করা যার ভবে মন্দ কি। 

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা, আমাদের মত ছাত্র 
আন্দোলনের কর্মীদের ভবিষ্যতে পথ চলতে আলো দেখাবে। একদিকে 
CM প্রত্যক্ষ করলাম; অন্যদিকে দুর্যোগের রাতেও পথ চিনতে ভুল 
হয়নি পশ্চিষবাংলার জনগণের, শত প্রঙ্গোভনেও WE হয়ে থাকা 
আখ।দের অভিজ্ঞ করেছে, আমাদের প্রাণিত করেছে। 


নির্বাচনী সংগ্রামে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অশে রূপে ছাত্র ছাত্রীরা, 





থেকে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। দেখেছি বিভিন্ন গ্রামে নির্বাচনী 
সভা শুরু হয়েছে রাত্রি আটটায় । আমার মত শহুরে পাঠক নিশ্চয় 
ভাবছেন, এত গরমে বেশী রাত্রিতো ভালোই । fey এই বিল্ম্বেব কারণ | 
গরম নয়, আসলে মাঠের ফসল খামারে তুলবার কাজে Are সবাই। 
এসময় পুকুর শুকনো, মাঠ ফাঁটা। দু'দশকে বামফ্রন্টের পঞ্চায়েতের এটাই 
সাফল্য, শ্রীষ্মকালেও জমির ae সোনালী । গ্রাম থেকে শুনে এলাম 
বামফ্রশ্টের পঞ্চায়েত, বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার থেকে ভাদ্র মাস তুলে 


ক্ষেতমজুর সাইকেল চড়ে ধান কাটতে যায় কিংবা দুপুরে অবসরের সময় 
ভাতের থালা নিয়ে ক্ষেতমজুর দম্পতি মধ্যবিত্ত বাড়ির মত রেডিওতে 
অনুরোধের আসর শোলে। 

নিবন্ধের প্রথমভাগে উল্লেখিত হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন ও 


নেই? আছে। দ্বান্ফিক নিয়মেই আছে, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন এ 
দিকটিকেও স্পষ্ট করেছে। প্রামে যাওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক 
কৃষক সভার মুখপত্র ‘কৃষক সংগ্রাম'-র পঞ্চায়েত সংখ্যা পড়ে নেবার 
পরামর্শ দিয়েছিলেন অগ্রজ কমরেডরা। সেখানেই দুটি সতর্কতা উচ্চারিত 
হয়েছিল। 


মধ্য হতে প্রার্থী খুঁজে বার করবে। সংরক্ষণের বিধি থাকায় এটা তাদের 
করতেই হবে। নীতি ও আদর্শকে বিচারের বাইরে রাখলে, বামপন্থী ও 
অপর পক্ষের শ্রার্থীদের মধ্যে চেহারাগত বিশেষ পার্থক্য থাকবে না। 
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শ্রেণীনীতি ও আদর্শকে সামনে আনতে না পারলে, Mae সুবিধা নেবে। 
ইতিহাস এটাই শিখিয়েছে যে শোষক শ্রেণী শুধুমাত্র তাদের সম্পদ 
বাড়ানোর জনাই ons মানুষকে ব্যবহার করে না, সেই সম্পদকে 
রক্ষা করার জন্য, শোষিত মানুষের ক্ষোত ও আন্দোলনকে খতম করার 
জনাও, শোষিত মানুষদের মধ্য হাতেই তাদের বাহিনী গড়ে তোলে।' 
এই সতর্কতা দুটির সন্ধান পেলাম গ্রামে গিয়ে, পঞ্চায়েত নির্বাচনেও 
এমন অঞ্চলও দেখলাম, উন্নয়নের কাজে অগ্রগামী কিন্তু তবুও 
রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরীর কাজে ঘাটতি সমস্যার সৃষ্টি করছে। সদা 
কলেজ পাশ যুবক-যুবতীর কাজ না পাওয়ার ক্ষোভকে শত্রুরা বিপথে 
পরিচালিত SATE! এমনও দেখা গেছে জমির লড়াই কিংবা ধর্গাধিকারের 
লড়াইয়ে লাঠি ধরা চাষীর যুবক সন্তান আপাত কিছু লোভের জন্য 
করেছে। তবে এটাই সামগ্রিকতার ছবি নয়। সামগ্রিকতার ছবি হল গরিব 
ও মধ্যবিত্ত মানুষের এঁকা ও লড়াকু মানসিকতার ছবি। সাধারণ মানুষ 
যখনুই দেখেছেন তৃণমূল কিংবা বিজেপির হয়ে অনেকদিন আগেই 
এলাকা ছাড়া সমাজবিরোধধী থেকে শুরু করে জোতদাররা আবার 
একজোট হচ্ছে, তখনই কিছুটা থিতিয়ে যাওয়া গরিব ও মধ্যবিন্ত মানুষও 
দ্বিগুণ বিক্ৰমে লড়াইয়ের ময়দানে এক্যবন্ধ হয়েছে। যেখানে ছাত্র-ছাত্রী 
কিংবা যুবক-যুবর্তীদের বামপন্থীরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন কংগ্রেস 
বেকারী তৈরী করেছে, বিজেপিও তাই করছে। দু মাসেই ওদের স্বদেশী’ 
মুখোশ উবে গেছে, সেখানেই ছাত্রছাত্রী কিংবা যুবক-যুবতীরা বিভ্রান্তির 
শিকার হলনি। পশ্চিমবাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে বিভ্রান্তি, প্রলোভনের 
শিকার হননি তার প্রমাণ পঞ্চম পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল। 
মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়েছে তুণমূল-বিজেপি-কংগ্রেসের 
নেতা-নেত্রীদের। অবশ্য এদের থিওরিটিক্যাল গাইড প্রতিদিনের আনন্দ 
বিতরণকারী বর্তমানী কলমচি আর সম্পাদক কুলপতিদের মাথাও বাদ 
যায় নি। তাই আবার ফন্দি আঁটা শুরু । আবার শুরু নাটিকের। “মামার 
বাড়ীর আন্দার' ৩৫৬ চাই-_'... খেলব al সাময়িক সমর্থন স্থগিত 
“মামারা বলেছে ভয় নেই, লোক যাবে'__'ভাব, আবার খেলব সমর্থন'। 
আরো কত কি যে ঘটবে। হালকা কথা নয়, সতর্ক থাকতে হবে 




















আমাদের। পশ্চিমবালোর যে জনগণ ইতিহাস সৃষ্টির কারিগর প্রাকৃতিক 
নিয়মেই তাদের বড় অংশ বেশীদিন বাঁচবেনা। আমরা যারা, জন্ম কিংবা 
আমাদের দায়িত্ব অনেক বড়। সন্দেহ নেই বামক্রন্টের বিজয় এতিহাসিক। 
কিন্তু কোথাও কোথাও তো জনগণের শত্রুরা সাময়িক হলেও মানুষকে 
সারে পেয়েছে। কেন্দ্রে আজ সাম্প্রদায়িক শক্তি । ইতিমধোই তারা 


একদিকে পাকিস্তান অন্যদিকে চীনকে শত্রু রূপে চিহ্নিতকরণ দেশের 
অভ্যন্তরে মুসলিম বিদ্বেষ ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কুৎসার গৌরচন্দ্রিকা 
ছাড়া যে কিছুই নয় আমাদের তা বুঝতে হবে এবং ঘত্রদের বোঝাতে 
হবে। এতদিন আমরা মনে করতাম ফ্যাসিবাদী আদর্শে তৈরী বিজেপি'র 
ঠাই নেই পশ্চিমবঙ্গে। উনিশ শতকের নবজাগরণের চেতনার বাংলায় 
সাম্প্রদায়িকতা সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়ার স্থান নেই। আজও আমরা গর্ব 
করতে পারি নবজাগরণের চেতনার । কিন্তু তৃণমূল বাংলায় সাম্প্রদারিক 
শক্তির পা রাখার জায়গা করে দিয়েছে। এই সুযোগে সংকটপ্রস্থ ব্যক্তি 
মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথে চালনার চেষ্টা করবে ফ্যাসিবাদী দশনি। দুনিয়ার 
ইতিহাসে এটাও প্রমাণিত হিটলার কিংবা মুসোলিনী সামরিক অভ্যুত্থান 
করে ক্ষমতা দখল করেনি। বিভ্রান্ত জনগণের সমর্থন নিয়েই ফ্যাসিবাদ 
প্রথম ক্ষমতার আসে। ইতিহাসের সর্জীব উপাদান মানুষ । এই মানুষই 
গ্রামীণ বাংলায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। রীবন্দ্রনাথের ভাবার, মানুষের 
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পারমাণবিক বোমা ফাটানো নিয়ে সারা দেশ তোলপাড় | কেউ 
বলে আমরা এখন আমেরিকার সমান, কেউ বা পোখরানের বালি ঘারে 
ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এদের হাবভাব দেখে একটা 
প্রবাদের কথা মনে হয়, “যেখানে দেবদূতেরাও যেতে ভয় পায়; মূর্থেরা 
সেখানে ছুটে যায়" । আর মুর্ষেরা যখন 'জয় শ্রীরাম'-এর সঙ্গে "জয় 
বিজ্ান' বলে তখন বিজ্ঞান কি তাই গুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। 
শক্তির উৎস শ্রীরামের কৃপা নয়; বিজ্ঞান : 

সহজ কথায় কি করে পরমাণুর শক্তিকে বাইরে আনা যায় 
আলোচনা করা যাক । আলবার্ট আইনস্টাইনের E=mc? (১৯০৫) 
সূত্রের কথা আমরা সকলেই জানি। m ভরের বস্তুকে কোনো ভাবে 
শক্তিতে রূপান্তরিত করা গেলে E পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে। C 
(আলোর গতিবেগ) একটি বৃহৎ রাশি, তাই E এর পরিমাণও বিরাট | 
feu কিভাবে এই রূপান্তর সম্ভব এই নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক তখন 
TAIN শুরু করলেন। ১৯৩৯ সালে অটো হান ও Bra নামে দুই 
জার্মান বৈজ্ঞানিক বাস্তবে এ কাজ করতে সক্ষম হলেন। আমরা জানি 
কোনো মৌলিক পদার্থের দ্রুততম একক পরমাণু। এর কেন্দ্রে থাকে 
প্রোটন ও নিউট্রন নামে কণিকা । প্রোটনগুলি ধনাত্মক; নিউ ট্রানের 
কোনো আধান নেই। কিছু কিছু মৌল থাকে যারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ছোট 
ছোট কণা বিকিরণ করে, যাকে বলে তেজস্ক্রিয়তা। যেমন নিউট্রন, 
আলফা কণা, গামা রশ্মি (আলোর মতই রশ্মি তবে বহুগুণ শক্তি 
সম্পন্ন), ইলেকট্রন প্রভৃতি । এইরকম একটি মৌলের নাম ইউরেনিয়াম 
যার ভর ২৩৫ (প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার ফোগফল)। যাই হোক, হান 
ও ট্রাসম্যান এই ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকে দুভাগে ভেঙে ফেলে দেখলেন 
নতুন দুটি খণ্ডের মোট ভর ইউরেনিয়াম কেন্দ্রের ভর অপেক্ষা কম। 
খণ্ডদুটির সমস্ত শক্তি মিলিয়ে দেখালেন হারিয়ে যাওয়া ভর- শক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়েছে। দেখান যায় ১ কেজি ইউরেনিয়াম নিয়ে এরকম 
ঘটাতে পারলে প্রায় ৩৫ লক্ষ কেজি কয়লা বা ২০ লক্ষ কেজি বারুদের 
পোড়ানোর সমান শক্তি পাওয়া বায়। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে পরমাণুর 
অভান্তরে কি বিপুল আয়তন শক্তি লুকিয়ে থাকে । এই শক্তিকে 
নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা গেলে তা হয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ আর 
অনিয়ন্ত্রিত ভাবে দ্রুত নির্গত হতে দিলে তাই পারমাণবিক বোম! । এই 
ধরনের প্রক্রিয়াকে বলে বিভাজন প্রক্রিয়া | বর্তমানকালে এই প্রক্রিয়ায় 
ইউরেনিয়ামের বদলে প্ুটোনিয়াম (২৩৯) ব্যবহার করা হয়। 

পরবর্তীকালে সংযোজন প্রক্রিয়া নামে আরও একধরণের প্রক্রিয়ার 





এসব সত্য জানা গেছে বহুকাল ধরে বিজ্ঞানীদের অক্রান্ত পরিশ্রমে। 
অটল বিহারী বোমা ফাটাবেন বলে পরমাণু ভেঙে শক্তি বেরোয় না। 
ঝাঁকি হাফ প্যান্ট পরা আর.এস.এস.-এর TO বারা সারা বছর ধর্ম 
সংকীর্তনের নামে মন্দির-মসজিদ ভাগা-গড়া চালায় আর বোমা 
ফাটানোর পর ধেই ধেই নাচছে তারা এসব বোকেও লা। ভাবে যেন 
পাকিস্তানকে টাইট দেবার জন্য স্বয়ং শ্রীরাম বোমা বানিয়েছে। আর 
পাকিস্তানেও নওয়াভ শরীফ ভাবে আল্লার দয়াতেই সব! 
ভাবতে হবে অনেক দূর....... 

এতটা পড়লে মনে হবে ভালই তো; এইভাবে যদি শক্তি পাওয়া 
যায় তাহলে আর কোন সমস্যাই তো থাকছে না। কিন্তু সমস্যা আছে 
এবং তা এমন সমস্যা যার আজ অবধি কোনো সুষ্ঠু সমাধান হয়নি; 
হবার সন্ত্রাবনাও অত্যন্ত কম। যে সব জিনিস নিয়ে পারমাণবিক বোমার 
কাজ কারবার অথবা বোমা ফাটার পর যে took তৈরী হয় তা 
সমস্তই তেজস্কিয়। তেজক্ষিয়তা এমন একটা জিনিস যাকে বন্ধ করা 
যায় না এবং পৃথিবীর সমস্ত রকম পরিবর্তন উপেক্ষা করে বহুকাল ধরে 
বিকিরণ ঘটাতে থাকে। প্রুটোনিয়াম (২৩৯) যেমন ২৪.০০০ বছর ধরে 
বিকিরণ ঘটিয়ে মাত্র পরিমাণে অদ্ধেক হয়। আলাদা আলাদা উদাহরণ 
না দিয়ে সামগ্রিকভাবে তেজিক্্রয় বিকিরণ ভ্রীবকোষে কি ঘটায় তা 
উল্লেখ করলেই এর ভয়াবহতা বোঝা যাবে। বিকিরণের একটা অংশ 
গামা রশ্থি। এই রশ্মির ভেদন ক্ষমতা এতটাই বেশী যে শরীরের জীবন্ত 
কোষের উপাদানগুলিকে (যাদের উপযুক্ত মিলনে প্রাণের সৃষ্টি) ভেঙে 
তছনছ করে দেয়। হিমোগ্লোবিন বা জ্বল বা অন্য বিভিন্ন যৌগের 
রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়া শারীন্রবৃত্বীয় প্রক্রিয়ার পক্ষে 
মারাত্মক । বেশী গামা রশ্মি তাই শরীরে গেলে ক্যান্সার বা অন্য কোন 
রোগ হবেই । এছাড়াও বিকিরণে উচ্চশক্তি নিউট্রন বা আলফা কণিকার 
মত মারাস্মক কণা থাকে। নিউট্টনের কোনো আধান নেই বলে কোন 
বস্তুর মধ্যে বহুদূর ঢুকে যায় ও পথে বারবার ধাক্কা দিয়ে ইলেকট্রন বা 
প্রোটন পরমাণু থেকে বের করে দেয়। কলে জীবনকোষের এমন সব 
পরিবর্তন ঘটে যার ফল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ' 

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধ করার কোনো Say বা অন্য কোনো 
পদ্ধতি নেই। একমাত্র পথ এর উৎস থেকে দূরে থাকা। আমরা যারা 
গবেষণাগারে এসবের মাঝে কাজ করি তাদের ব্যাজ পরে সপ্তাহে | 
সপ্তাহে দেখতে হয় কতটা বিকিরণ শরীরে যাচ্ছে। কোনো সপ্তাহে 
বেশী গেলে পরের সম্রাহে ল্যাবরেটরীতে যাওয়া বন্ধ থাকে। 
পারমাণবিক বোম! ফাটালে কিন্তু এসব আর কারো নিরন্বণে থাকে না। 
বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তাপে (> কোটি ডিগ্রী সেন্টিপ্রেড) 
উৎপন্ন খণ্গুলি (আগেই বলেছি, এগুলিও তেজস্ক্রিয়) বাষ্প হয়ে 
আকাশে উঠে যায়। এবার বড় ওঠে আর সেগুলি কোথায় কতদূর যায় 
তার কোনো গ্যারান্টি নেই। যেখানে পড়ে সেখানে বহুকাল ধরে 
বিকিরণ ঘটার। এদের মধ্যে একটি ষ্টানসিয়াম-৯০ বলে একটি পদাৎ 
(যা ত্রিশ বছর ধরে বিকিরণ করলে মাত্র ares পরিমাণ হয়) যার! 


প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরী হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষা উপস্থিত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রিচার্ড ফাইনম্যানের উক্তি (বিন্বাসখাতক, নারারণ সান্যাল) 
উস পাত a | 








রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা ক্যালসিয়ামের we শরীরে ক্যালসিয়াম প্রবেশের 
সময় তা ঢুকে পড়ে এবং হাড়ে গিয়ে (যেখানে প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম জমা 
হয়) জমা হতে থাকে । কেউ জানতেও পারবেনা যে তার শরীরের হাড় 
| থেকেই প্রাণঘাতী বিকিরণ ঘটে চলেছে এবং তা শরীরেরই সমস্ত কোবকে 
একে একে মেরে চলেছে। মৃত্যুই এর একমাত্র পরিণতি । ইউরেনিয়াম খনি 
শ্রমিকরা বিকিরণের সাথে সাথে ভয়াবহ রেডন গ্যাসের প্রকোপে পড়ে। 
ফুসফুসে ক্যানসার আর রক্তের ক্যানসার তাদের নিতাসঙ্গী। তেজস্ক্রিয় 
বিকিরিণের দীর্ঘকালীন ফল দেখা যায় হিরোসিমা, নাগাসাকিতে। এখনও 
সেখানে মাটিতে, জলে CORLEW লক্ষ্য করার মত। তাই মৃত ও বিকলাঙ্গ 
শিশু. ক্যানসার, চর্মরোগ এখনও সেখানে ঘটে চলেছে। 
অক্ানীদের হাতে শক্তি মারাত্মক £ 

তগবানের নাম নিয়ে এই বীভৎসতাকে মেলে নেওয়া যায় না। আমাদের 





_ জীবন, পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে আমাদেরই। পৃথিবীটাকেই তেজস্ক্রিয় 





ডাষ্টবিনে পরিণত করার FRITS ₹খতেই হবে | একদল তরলমতি মানুষের 
বালখিলাতা যেন আমাদের প্রজন্মান্তরে মৃত্যুর কারণ না হয় । 
শেষের কথা... 

অনেকেই বলছেন বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। রোমা ফাটানোয় বিজ্ঞানের কিছু 
নেই, যেটুকু আছে তা প্রযুক্তিবিদ্যা এসব জিনিস আবিষ্কার হয়েছে বহুকাল 
আগে, নতুন কিছু জামরা করিনি। হ্যা এটাই মূল কথা । দেশে শিক্ষা গবেষণায় 
বরাদ্দ বছর বছর কমে; গবেষণায় সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই; বোম 
বানানোর জনা যা যা লেগেছে তার ৯৯% শতাংশ (সারা দেশের 
গবেষণাগারগুলিরও) বিদেশ থেকে আমদানী করা; বোমা ফাটিয়েও এই 
দৈনাতাকে কি ঢাকা যাবে । দেশের সরকারের উচিত গিমিকের পথ ছেড়ে 
উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশকে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করা। 
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তরুণ ব্যানার্জী 


দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের পর গত ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রপতি কে. আর. 
নারায়ণন অটল বিহারী বাজপেয়ীকে কেন্দ্রে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ 
জানান এবং ১০ দিনের মধ্যে আস্থা ভোট নেবার নির্দেশ দেন। যদিও 
বি.জে.পি. ও তার সহযোগী দলগুলির আসন সংখ্যার তুলনায় বি.জ্ে.পি. 
বিরোধীদের আসন সংখ্যা বেশি ছিল তথাপি আস্থা ভোটে তেলেগু দেশম 
বি.জে.পি-র পক্ষে ভোট দেওয়ায় এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নিরপেক্ষ 
অবস্থান গ্রহণ করায় অটল বিহারী বাজপেয়ী আস্থা ভোটে জয়ী হন। 

নির্বাচনের পূর্বে ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার সহযোগী দলগুলি 
কোন অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করেনি। সেইসময় বি.জে-পি. তার নির্বাচনী 
ইশ্তেহারে হিন্দুত্ব দর্শনের কথাই বলেছিল। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ 
থেকে শুরু করে সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা বাতিল, অভিন্ন দেওয়ানী 
বিধিসহ সমস্ত কর্মসূচীর কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু আস্থা ভোট নেবার 
আগে ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার সহযোগী দলগুলি ৫৫ পৃষ্ঠার “জাতীয় 
কর্মসূচী’ ঘোষণা করে যার মধ্যে বি.জে.পি--র নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত 
অনেক কর্মসুচীই AR স্বাভাবিকভাবেই এই সন্দেহ দানা বাধা স্বাভাবিক 
যে ‘জাতীয় কর্মসূচীর' আড়ালে রয়েছে বি.জে.পি-র “গোপন কর্মসুচী" 
যে কর্মসূচীর কথা তাদের নির্বাচনী ইশৃতেহারে রয়েছে। 

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ১৩ দিনের বি.জে-পি. সরকার ও তার রাজ্য 
সরকারগুলি যে উদারনীতির পথে চলেছিল বর্তমানে কোয়ালিশন সরকার 
যে সেই পথেই চলবে তার ইঙ্গিত ‘জাতীয় কর্মসূচী' তেই রয়েছে। বর্তমান 
কেন্দ্রীয় সরকার যে আমদানী-রপ্তানী নীতি ঘোষণা করেছেন তার ফলে 
কৃষি ও শিল্প উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বন্ধ ও FU কলকারথানার সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাবে। স্বাভাবিকভাবেই বেকারীর সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করবে। 
এই নীতিতে ৩৪০টি পণ্যকে সীমাবদ্ধ আমদানীর তালিকা থেকে নির্বিচার 
আমদানীর তালিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আমদানী-রপ্তানীর 
মধ্যে ব্যাপক ঘাটতি সৃষ্টি করবে | এই নীতি গ্রহণ করার ফলেই ১৯৯০- 
৯১ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের বহির্বাপিজ্যে ঘাটতি 
১০,৬৩৫ কোটি থেকে বেড়ে ১৯,৩১৯ কোটিতে পৌঁছেছে। বর্তমান 
সরকারের আমদানী নীতি এই ঘা্টতিকে আরও বিপজ্জনক জায়গায় 
আই.এম.এফ. ও বিশ্বব্যান্কের দ্বারস্থ হতে হবে যা দেশের স্বনির্ভরতা ও 
সার্বভৌমত্বের উপর নতুন আঘাত নিয়ে আসবে। শুধু উদার আমদানী 
FRB নর যে সাধারণ বাজেট অর্থমন্ত্রী লোকসভায় পেশ করেছেন তা 
দেশ ও বিদেশের ব্বসায়ীদেরই স্বার্থ চরিতার্থ করবে। এই বাজেট একদিকে 
যেভাবে ঢালাও বেসরকারীকরণ ঘটানে হয়েছে তা দেশের অর্থনীতিতে 
৷ বর্তমান বি.জে.পি. কোয়ালিশন সরকার একদিকে যেমন অর্থনীতির 
ব্যাপক উদারীকরণ ঘটিয়ে কৃষি ও শিল্পের সর্বনাশ ডেকে আনছেন তেমনি 
কিছু কিছু চটকদারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মানুষকে বিশ্রান্ত করারও চেষ্টা 
করছেন। রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের ব্যাপক বেসরকারীকরণ ও উদার আমদানী 
নীতির ফলে যখন নতুন করে ব্যাপকহারে কলকারখানা বন্ধ হয়ে বাবার 
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সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কর্মচ্যুত শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধির ক্ষেত্র | 
প্রস্তুত হয়েছে তখন কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কর্মচারীদের 
চাকরির মেয়াদ ৫৮ থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করা হবে। যে সিদ্ধান্তে 
শ্রমিক কর্মচারীদের ৫০ বছর পর্যন্ত কাজ করাই হবে কঠিন সংগ্রাম, সেখানে 
চাকরির মেয়াদ ৫৮ থেকে বাড়িয়ে ৬০ করা তাদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া 
অন্যকিছুই নয়। আবার এই সিদ্ধান্তের ফলে চাকরীর ক্ষেত্রটাই যেখানে 
আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে, বর্তমানেও যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারী 
দণ্তরগুলিতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ সেখানে চাকরি প্রার্থীদের বয়সসীমা বৃদ্ধি 
বা ইন্টারভিউ প্রাপকদের বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াতের সুযোগ করে 
দেওয়া যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া অন্যকিছুই নয়। এ যেন গাছের 
গোড়া কেটে মাথায় জল দেবার ব্যবস্থা করা। সবাই জানলো, সবাই 
দেখলো বি.জে.পি. কোয়ালিশন সরকার দেশের শ্রমিক-কর্মচারী ও 
যুবসমাজের জন্য কত সহানুভূতিশীল। যা জানলো না তা হ'ল কীভাবে 
শ্রমিক-কর্মচারী ও যুব সমাজকে পেছন থেকে ছুরি মারা হলো। 
শ্রমিক-কর্মচারী ও বেকার যুবকদের সম্পর্কে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে এই সরকার সম্পর্কে এই অংশের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করার পাশাপাশি 
সমাজের বিশেষ অংশের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই অংশের 
মধ্যেও এই সরকার সম্পর্কে মোহ তৈরী করার চেষ্টা হয়েছে। | 
শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ করে চীন ও 
পাকিস্তান সম্পর্কে বিরূপ সম্তব্য করে এবং তাদের থেকে আক্রমণের 
সম্ভাবনার মিথ্যা প্রচার করে উগ্র জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত 
করাই ছিল বিদেশলীতির অন্যতম কর্মসুচী ৷ বি.জে.পি. কোয়ালিশন সরকার 
বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেল। বি.জে.পি. কোয়ালিশন সরকার পোখরানে 
তোলার জন্য সেখানে 'শক্তিপীঠ' নির্মাণ করার কথা ঘোষণা করেছেন।| 
সুতরাং শুধু উপ্র জাতীয়তাবোধ নয়, উগ্র হিন্দুত্ব জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যও 
এই বোমা বিস্ফোরণের পেছনে রয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেল 
যে, আমাদের হাতে 'বৃহৎ বোমা’ রয়েছে। প্রয়োজনে তা ব্যবহারও করা৷ 
হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য শুধু প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গেই সম্পর্ক 
খারাপ করবে তা নয়, দেশের অভ্যন্তরে কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রন্তৃতি 
নতুন করে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার সৃষ্টি হবে যা ভারতীয় জনতা পার্টিকে 
শুধু তাই নয় সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আচার্য 
বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে আটকাতে পারবেনা”। খবরে প্রকাশ অযোধ্যার বিতর্কিত 
স্থান থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে রাজঘাট চৌরাহা নামক একটি 
স্থানে এবং রাজস্থানের সিরোহী ও পিণুওয়ারা জেলার রামমন্দির নির্মাণের 








সাতার ফল) আটছে। এভাবেই Sit বিজেপি ও: গোপন 
কর্মসূচী ক্রমশ প্রকাশ্যে এসে পড়ছে। আর এই সমস্ত কিছুকেই মানুষের 


যে. প্রসার ভারতী আইন বদলাতে বাজেট অধিবেশনে নতুন করে একটি 
বিল আনা হবে। অর্থাৎ আকাশবাণী ও দুরদর্শনকে তারা তাদের পছন্দমতো 
ঢেলে সাজাবেন। ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী ইশ্তেহারেও বলা 
হয়েছিল যে, তারা চায় প্রসার ভারতীকে উন্নত' করতে | তাকে সংসদের 
কাছে 'দায়বন্ধ' করতে! বেসরকারী টি.ভি,-বেতার কেন্দ্র খুলতে দেবার 
ও ভারতীয় উপগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেবার কথাও নির্বাচনী 
ইশ্তেহারে বলা হয়েছিল। এইভাবে সরকারী ও বেসরকারী উভয় বৈদ্যুতিন 
মাধ্যমেই ভারতীয় জনতা পার্টি তার Hae প্রভাব বিস্তার করতে চায়। 
এমনিতেই আকাশবাণী ও দূরদর্শনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচীর 
প্রচার বেশ রমরমা করে হয়ে থাকে। তার উপর এই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য 
চেষ্টা করবে, Gs হিন্দুত্ের উন্মাদনা তৈরী করতে সাহায্য করবে। 

সরকারে আসার আগে যে শ্লোগানগুলিকে সামনে রেখে ভারতীয় 
জনতা পার্টি এগিয়েছে এবং কোয়ালিশন সরকার গঠন করে যে সিদ্ধান্তগুলি 
তারা গ্রহণ করছে তার সঙ্গে হিটলারী রণধ্বনির যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া 
যায়। ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে হিন্দু ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার 
চেষ্টা করেছে এবং করে চলেছে, যেভাবে মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে 
সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের পক্ষে টেনে 
আনার চেষ্টা করছে, যেভাবে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা 
হচ্ছে তার সঙ্গে হিটলারী কৌশলের হুবহু মিল পাওয়া যায়। হিটলারও 
অবলুপ্তি ঘটা ও, জার্মানিকে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিরূপে গড়ে তোল, সকলের 
জন্য চাকরির বাবস্থা কর, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাও এবং দেশের শক্ত 
লাল কমিউনিস্টদের হঠাও, খতম কর। এভাবেই তিনি গণ-হিষ্টিরিয়া 
তৈরী করে জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। 

এছাড়া হিটলার যেমন এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক কেন্দ্র ও 
একনায়কতন্ত্রের পক্ষপাতি ছিলেন বি.জে.পি.-র নির্বাচনী ইশতেহার বা 
পরবর্তীকালে SARA আদবানীর গলায়ও সেই কথরিই প্রতিফ্বনি পাওয়া 
বায়। আদবানী খোলাখুলিই আ্রানিয়েছেন যে সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের 
সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নয়। এমনকি নির্বাচনী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও 
বর্তমান নিয়মের বদলে তালিকা প্রথা চালু করার কথাও ভাবা wa সংবিধান 
সংশোধনের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে এবং এই কমিশনই 
রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসন ব্যবস্থা চালু করার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখবে। 

১৯৪২ সালের “ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের অন্যতম বিশ্বাসঘাতক 
একজন ব্যক্তি আজ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। আগামী ১৫ই আগষ্ট সেই 
ব্যক্তিই লালকেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা তুলবেন-_এটা আমাদের 
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হিটলারী কায়দায় সমস্ত ক্ষমতা দখল করতে বন্ধপকির স্বরাষট্মন্ত্রী এল, 
কে. আদবানী। রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসন ব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তি যে তিনিই 
হবেন কোয়ালিশন সরকার তৈরীর সময় থেকেই তিনি সেকথা বুঝিয়ে 
দিয়েছেল। অর্থমন্ত্রী হিসাবে বাজপেয়ীর পছন্দ ছিল যশবস্ত সিং-এর নাম। 
সেই নাম তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু আদবানী 
যেহেতু যশবন্ত সিং-কে পছন্দ করেল না, তাই তিন আর.এস.এস.এর 
ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাজপেয়ীকে দিয়ে যশবন্ত সিং-এর পরিবর্তে তার 
পছন্দের লোক যশবন্ত সিন্হাকে অর্থমন্ত্রীর পদে বসালেন। শুধু তাই 
নয়, প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত কাজকর্ম যাতে তার গোচরে থাকে তার জনা 
করেছিলেন এং ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে মন্ত্রীসভায় বসার ও সমস্ত 
ফাইলপত্র দেখারও অধিকারী করেছিলেন। এছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, 
বজরঙ দল প্রকৃতিকে খুশি করতে এবং তাদের মধ্যে নিজেকে শক্তিশালী 
করতে বাজপেরীকে ছাড়াই তিনি ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে কেন্দ্রীয় 
সরকার সাধূদের পরামর্শ নিয়েই দেশ চালাবে, দেশের উন্নতির কথা 
ভাববে। সেই সঙ্গে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনে বি.জে.পি, ও 
হিন্দুত্ববাদী মানুষের সংখ্যা কিভাবে বাড়ানো যায় তারও পরিকল্পনা করে 
চলেছেন তিনি। এভাবেই ধীরে ধীরে লালকৃষ্ণ আদবানী সরকারের মধ্যে 
তার প্রভাব বিস্তার করে BU | 
তহবিলে কাড়ি কাড়ি অর্থ ঢেলে দিয়েছিল এ দেশের শিল্পপতিরা । কিভাবে 
উগ্রজাতীয়তাবাদী ও ইহুদি বিরোধী ভাবাবেগে ভেসে সামরিক বাহিনী, 
পুলিশ বাহিনী ও সরকারী কর্মচারীরা নাৎসী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। 
নাৎসী বাহিনী জার্মানীর রাস্তায় রাস্তায় ইহুদিদের খুন করেছিল, 
কমিউনিস্টদের দপ্তরগুলি দ্বালিয়ে দিয়ে, নির্বিচারে কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল 
করে কীভাবে ভীতি আর সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। এত করেও 
যখন O° হয়নি তখন পার্লামেন্ট থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়িত 
করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে হিটলার হয়েছিলেন সর্বশক্তিমান একনায়ক। 
জার্মানীর ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যদি ভারতীয় জনতা 
মানুষকে যদি বিজে.পি.-র মুখোশের আড়ালে বীভিৎস মুখটাকে চিনিয়ে 
দিতে না পারি, প্রতিবাদের ভাষা যোগাতে না পারি, প্রতিরোধে শামিল 
করতে না পারি তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম 
আমাদের ছেড়ে দেবে না। তাই সেই প্রস্তরতিই দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে 
আমাদের গ্রহণ করতে হবে যাতে আমাদেরও সেই অমোঘ জার্মান 
পঙ্তিগুলি উচ্চারণ করতে না হয়__ 
‘একদিন ওরা এলো 
এলো কমিউনিস্টদের নিকেশ করতে 
আবার ওরা এলো ইহুদিদের খুন করতে 
আমি কিছু বলিনি, কারণ আমি তো ইহুদি নই; 
তারপর ওরা এলো গণতন্ত্রীদের মারতে 
আমি কিছু বলিনি, কারণ আমি তো রাজনীতি করিনা; 
শেষে একদিন ওরা এলো আমাকে নিয়ে যেতে 
তখন আমার চারিপাশ ফাকা, কারণ 
প্রতিবাদ জানানোর মত কেউই আর তখন ছিলনা। 














অপরাজেয় আদর্শের অপর নাম “মার্কসবাদ-_লেনিনবাদ” 














সোমনাথ ভট্টাচার্য 

এই সমাজটাকে l . ara একঝাক কথা 
ধদলানোটাই যে না wey, সক্রিয়ভাবে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমনে? পি dae x | একেবারে সামনে চলে 
কাজ আর তা না হলে সুরে | আসে। 
a aes সমাজ 2 fae 
বেশিরভাগ মানুষের | maraa খুঁটিনাটি 
মঙ্গলসাধন সম্ভব নয় | ie চছ তি শু be 
— সমগ্র পৃথিবীর এস 'শুলো কে | 
ইতিহাস, অর্থনীতি Swe ভাত অরিন afre করে 
দর্শন তয্নতন্ন করে কার্ল ' সি | শ্রামরিকা থেকে 
মার্কস (১৮১৮- || ৮, || প্রকাশিত হত 'Prob- 
১৮৮৩) এই তত্ব রচনা i lems of Commu 
করেন তার অকৃত্রিম z [যা | যার কোটি 
বন্ধু এবং সহযোদ্ধা | A l ||কোটি কপি সম্পূর্ণ 
ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের A রাশিয়ায় pia নক বিচে বিনা পয়সায় বিতরণ, 


(১৮২০-১৮৯৫) SY 
Sek ce ই aa aR ee 
কমরেড লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)। 

মার্কস কল্পিত সমাজবাবস্থা সম্পর্কে বুর্জোয়ারা যখন স্বপ্পের 
স্বরাজ গড়ার কথা বলত নিতান্ত ব্যঙ্গের ছলে, তাদের বলা সেই 
astra মর্তোর মাটিতে টেনে নামিয়ে আনেন বিশ্বের প্রথম সমাজতাস্থ্িক 
afafa ইলিচ্‌ উইলিয়ানভ 1 গোপনে পার্টির কাজ করার সময় তাঁর 
প্রয়োজন হয় একটি ছদ্মনামের। ইতোপূর্বে মার্কসবাদে তাঁর দীক্ষাণডরু 
Be ভালেত্তিনোভিচ্‌ প্রেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) Se নদীর সঙ্গে 
মিলিয়ে নাম নিয়েছিলেন ভাল্গিন, উইলিয়ানভও সেভাবেই লেনা 
নদীর নামে নিজের নাম রাখলেন লেনিন। এরপর তাঁর দীর্ঘ নামের অন্য 
সব অংশগুলিই অতিরিক্ত, তাকে চিনতে শুধু একটি শব্দই যথেষ্ট-_ 
“লেনিন'। 

এবছর ২২শে এপ্রিল লেনিনের ১২৯তম এবং ৫ই মে মার্কসের 
১৮১তম জন্মদিন আমার অতিক্রম করলাম মাত্র তেরোদিনের 
ব্যবধানে | 

মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদে সমগ্র জীবন ধরে সমাজবিজ্ঞানের যে 
সমস্ত তত্ব সূত্রায়ত করেছিলেন এককথায় তারই নাম “মার্কসবাদ'। সেই 
CWS সাশ্রাজাবাদের যুগে আরও বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
এবং তাকে সুনিপুণ দক্ষতায় প্রয়োগের সাফল্যের জনা ১৯২৪ সালে 
লেনিনের মৃত্যুর পর মার্কসবাদে লেনিনের অবিস্মরণীয় অবদানকে 
স্মরণ করে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ব এবং প্রায়োগিক দর্শনকে অভিহিত করা 
হবে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' নামে। 

১৯৯১ সালে সোভিয়েতসহ পূর্ব মুরোপের দেশগুলো থেকে লাল 
পতাকা নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
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Me ED কব হত লারা পৃথিবী 
জুড়ে, যাতে আদর্শগতভাবে বিপর্য্ করা যায় পৃথিবীর সর্বাধিক 
মানুবের স্বার্থের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনকে। যে সব শিক্ষিত মানুষ সরাসরি 
শ্রেণীসংপ্রামে অংশগ্রহণ না করেও এই সমাজবিজ্রানের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা 
আকৃষ্ট তাদের মধ্যে যাতে বিদ্রান্তির ফাটল ধরানো যায় চলতে থাকে 
তার লাগাতার প্রচেষ্টা। সোভিয়েতের বিপর্যয়ের পর তারা এই বইটির 
প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে বললেন, আদৌ কমিউনিক্তনের অক্তিত্বই না 
চিন্তাবিদ ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা বই লিখলেন, “The End of History" ! 
১৯১৭'র রুশ বিপ্রব যে নতুন ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করে, যে পথ 
ধরে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ fre নিজ দেশের মানচিত্রকে 
রাঙিয়ে নেয় সমাজতন্ত্রের রঙে এবং আরও এক-তৃতীয়াংশের 
বিরামহীন সংগ্রাম চলছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সেই ইতিহাসের 
নাকি পরিসমাপ্তি ঘটলো। 

১৮৪৮ এ যখন সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের বিজয়রথ অপ্রতিহত 
গতিতে এগিয়ে চলেছে ঠিক সেই সময় মার্কস-এঙ্গেলস 'কমিউনিষ্ট 
ম্যানিফেস্টে' রচনা করেন। এবছর গোটা বিশ্ব জুড়ে যার সার্ধশতবার্ষিকী 
পালিত হচ্ছে। কিন্তু তখনও এই দর্শনকে এতটা অবজ্ঞা কেউই করতে 
পারেনি। বরং মার্কস-এঙ্গেলসকে য্যানিফেস্টো শুরু করতে হয় 
এইভাবে যে, সারা মুরোপ আজ ভূত দেখছে, কমিউনিজমের ভূত। 


সে সময় বিদ্রুপ করে মার্কসকে বল! হল এ'যুগের প্রমিথিউস। 
গ্রীক পুরাণে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে মর্ত্যের মানুষের কাছে পৌছে 
দিয়েছিলেন পরিত্রাতা প্রমিথিউস। সমসাময়িক যুগে মার্কসও তাঁর তত্ব 
দিয়ে কি প্রমিথিউসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান? সেইসঙ্গে 
মার্কসকে একথাও তারা স্বরণ করিয়ে দেন, যে আগুনে কেবল পুণ্যাত্মা 








মলে রাখেন। | zi 

চদা TE ee” 
কেউই বলার স্পর্ধা দেখাননি যা আজ অহরহ হচ্ছে। মার্কস-এঙ্গেলস- 
লেনিন বা ঘার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর আক্রমণ নতুন কোন কথা 
নয়। শুধু ভাই-ই নয় বহ ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণাকে ভাঙতে ভাঙতে এই 
দিগৃদর্শনের জন্ম | প্রুধো-মার্কস বিতর্কের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল সেই 
যাত্রা। প্রুধো যখন দারিদ্রের দর্শন (Philosophy of Poverty) রচনা 
করে দারিদ্রের শ্রেণীগত উৎসকেই গুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিপীড়িত 
মানুষের (মার্কসের ভাষায় প্রলেতারিয়েত) অবস্থানকে অত্যন্ত হেয় করে 
দেখেন এবং দেখান, মার্কস তখন তার ক্ষুরধার লেখনীতে গর্জে ওঠেন 
দর্শনের দারিদ্র (Poverty of [11050017)তে। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া 
দর্শনের মুখোশটি এতে খুলে যায়। সেই সঙ্গে Economic and 
Philosophical Manuscript-9 তিনি ইতিহাসে 
সুউচ্চ স্থানটি নির্দেশ করতে গিয়ে বললেন, এতদিন প্রলেতারিয়েত 
অপেক্ষা করেছিল একটি উপযুক্ত দর্শনের জন্য এবং দর্শন প্রতীক্ষায় 
ছিল প্রলেতারিয়েতের, অবশেষে তাদের মিলন হল। 

প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে তৃতীয় আন্তর্জাতিক পর্যন্ত এই লড়াই 
ছিল বিরামহীন ঘটনা । লুই anit, মিখাইল বাকুনিন্‌ থেকে এদুয়ার্দ 
বাননষ্টাইন পর্যন্ত অব্যাহত এই মতাদর্শগত সংগ্রাম কখনও থেমে 
থাকেনি। আবার ইতিহাসেরই নির্মম ট্র্যাজেডি চূড়ান্ত সংশোধনবাদী 
প্লেখানভ প্রমুখ। অথচ মাত্ৰ কয়েকবছর বাদেই কাউটস্কির ভূমিকার 
বিরুদ্ধে লেনিনকে লিখতে হয়েছিল, “Renegade Kautsky and 
The Proletarian Revolution”. পরবর্তীকালে লিও ট্রটস্কির 
নেতৃত্বে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক 
বড় ধরণের বিপথগামীতা। 

এঁদের মতো না হলেও ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা পামিরো 


অন্যান্য প্রশ্নে তার মত যথার্থই ছিল। এছাড়াও রুশ সোস্যাল 
ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (R.S.D.L.P.) মার্তভবাদী একটি পার্টি 
হবে না প্রকৃত বিপ্রবী মার্কসবাদী পার্টি হবে সেই বিতর্কে লেনিনের 





(Communist Party of 
Soviet Union)-94 
= এবিংশতিতম কংগ্রেসে। এর 
মাত্র তিন বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 
নবজন্মদাতা, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের আন্তর্জাতিক মহানায়ক 
কমরেড স্ট্ালিন (১৮৭৯-১৯৫৩)। ইতিহাসে তার স্থান নির্দেশ করতে 
লেনিন। সেই স্ট্যালিলের মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যে ক্রশ্চেভ হাজির 
করলেন De-Stalinisation-4 Sy, যা বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
একটি বড় মাপের ধাকা। 
পূর্বোক্ত ঘটনাগুলির পরম্পরা সাহায্য করেছিল সান্তিয়াগো 
ক্যারিল্লোকে ইউরো-কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা করতে । যা ছিল লেনিন 
এবং লেনিনবাদকে অস্বীকার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই 
সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে গরবাচ্যভের আমলে কমিউনিষ্ট, পার্টির 
জেনারেল সেব্রেটারীর হাতে কমিউনিষ্ট পার্টির সদর দপ্তরে তালা 
লাগানোর মধ) দিয়ে। মার্স-লেনিনের সময় থেকেই মার্সবাদ- 
লেনিনবাদের এই বিচ্যুতির বিভিন্ন পথ-সন্ধিক্ষণে বেশ কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান (স্কুল) এবং কনফারেন্দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য Frank- 
furt School of Marxists, Western Marxists এবং বার্লিন 
কনফারেন্সের ঘটনা- যার মধ্য দিয়ে ইউর্ো-কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা পায়। 
১৯১৭ সালে সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপের বেশ পিছিয়ে 








করে নিয়ে যায়। RACA পর লেনিনের জীবতকাল মাত্র সাড়ে ছয় 
বছরের। কিন্তু এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ভরে কতকগুলি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাতে নভেম্বর বিপ্লব এবং লেনিনের প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। এই ঘটনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
পৃথিবীর একের পর এক দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি বা ওয়ার্কা- পাটির 








এবং সর্বোপরি তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
গোটা বিশ্বকে আলোড়িত করে বুঝিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে 
বেশী মানুষের যুক্তিসংপ্রামের হাতিয়ারটির নাম 'মার্কসবাদ'। 

১৯৭৬ সালে ইউরো-কমিউনিজমের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
লেনিনের জন্মদিন পালন করা বন্ধ হতে থাকে। এমনকি এর প্রভাবে 
চীনে পর্যন্ত লেনিনের অবমূল্যায়ণ করা হয়। Communist Party of 
China (সি.পি.সি.) জানায় তারা তাদের দেশে বিপ্লবের মহান নেতা 
মাও-ৎসে-তুঙের জন্মদিন পালন করবে এবং TIA প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
মাও-এর এতিহাসিক ভূমিকাকেই স্বীকার করবে কিন্তু সেখানে 
লেনিনের কোন পৃথক স্থান নেই। বিশ্বজুড়ে নহু নেতার মার্কসবাদে 
অবদানের যে তালিকা আছে তাতে একটি নাম হিসেবে লেনিনকে 
অবশাই তারা অগ্রগণ্য মনে করেন কিন্তু অন্যদের থেকে পৃথক করে 
বাড়তি গুরুত্ব দেবার কথা তারা লেনিন সম্পর্কে ভাবছেন না। ১৯৯৫ 
পর্যন্ত তারা এ ধারণা পোষণ করলেও ১৯৯৬ থেকে তারা লেনিন 
সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেন। শুধু তার জন্মদিন 
পালনই নয়; চেয়ারম্যান মাও যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরই সুযোগ্য 
রূপকার তা-ও বলা হয়। 

১৯৫৬ থেকে স্ট্রালিন এবং ১৯৭৬-এর পর থেকে লেনিনকে 
অস্বীকারের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা খুব স্বাভাবিকভাবেই ১৯৯১ এর 
পর মার্জকে অস্বীকারের পর্যায়ে পৌঁছায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মার্কস- 
লেনিনকে অস্বীকারের এই পর্বে আমাদের দেশের সি.পি.আই.(এম) 
১৯৯৩ এর ৫-৭ই মে মার্কসের ১৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে 
মার্জবাদের প্রাসঙ্গিকতা শীর্ষক একটি আন্তুর্জাতিক কনক্রেভের 
আয়োজন করে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
শব্দগুলিকেই বর্জন করা, কমিউনিষ্ট ও সোস্মালিষ্ট পার্টিগুলির নাম 
বদল করার হিড়িক চলেছে এরকম সময়ে এই দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে 
সামিল হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ২৭টি কমিউনিষ্ট, 
সোস্যালিষ্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টি | অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই মার্ক সবাদ 
সম্পর্কে তাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত করেন। যা 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি মাইলস্টোন। 
আবার ধীরে ধীরে শুরু হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাতলে মুছে 
যাওয়া কমিউনিষ্ট, সোস্যালিষ্ট বা ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির একে একে 
সমবেত হওয়া। এর অনিবার্য ফল এই বছর অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে 
পৃথিবীর মোট ২০২টা দেশের মধ্যে ১৯১টা দেশ মার্কসের এবং 
১২০টা দেশ লেনিনের জন্মদিন পালন করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি 
ছাড়া আর মাত্র কয়েকটা দেশ ছিল যারা এর বাইরে। জাপান, ইতালি, 
স্পেন, পর্তুগালের মত দেশগুলোয়, যারা মাত্র কয়েকদিন আগে 
পর্যন্তও এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তারাও এবছর 
সামিল হয়েছে মার্কস-লেনিনের ছত্রছায়ায়। 

কমরেড লেনিনের ওপর আক্রমণে যে কোন দেশকে পিছনে 
ফেলে রেখে সর্বগ্রগণ্য ভূমিকায় যে দেশটি এগিয়ে গিয়েছিল সে 
দেশটির নাম রাশিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঝোড়ো! দিনগুলিতে অন্ন এবং 
শান্তির দাবীতে লেনিনেরই নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
যেখানে সংগঠিত হয় সেই রাশিয়া। বিপ্লবের পর যে রাশিয়া তিলতিল 
করে হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিশ 
বছরের মধ্যে দেশে একটিও বেকার নেই বলে যে দেশের এমপ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জে তালা ঝুলিয়ে দিতে হয়েছিল। ইউরি গ্যাগারিন আর 
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ভ্যলেন্ডিনা তেরেস্কোভাকে মহাকাশে পাঠানোর কৃতিত্বের দাবীদার যে 
দেশ। আমেদিকা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতিকে কাজে 
লাগিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে পদানত করতে Inter Continental 
Balastic Missile (ICBM) তৈরী করে দাদাগিরি করার চেষ্টা 
করলে যে সোভিয়েত Anti Inter Continental Balastic Mis- 
sile (AICBM) তৈরী করে ICBM কে ধ্বংস করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে 
বিশ্বমানবসভ্যতা রক্ষার পুণ্যবতে ব্রতী হয়। যে দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
নাৎসিবাদকে পরাজিত করে মুক্ত করে ইউরোপের একটার পর একটা 
দেশ। ইয়েলৎসিন বা সের্গেই কিরিয়েঙ্কোদের বিশ্বন্ত পরামর্শদাতা নিও- 
নাৎসি তাত্বিক কার্ল রবার্ট যখন বলেন, Like Stalinism and 
Trotskyism, Leninism is a distorted form of Marxism. 
সে কণ্ঠস্বর আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হয় না। কিন্তু স্তস্তিত হতে 
হয় তখন, যখন দেখি সি-পি-এস ইউ.-এর উনবিংশতিতম পাটি কংগ্রেস 
থেকে নির্বাচিত পলিটব্যুরোর সদস্য দমিত্রি তক্ষোগোনভ্‌ সাধারণ 
সম্পাদক ছিলেন কমরেড স্টালিন। তার বই ‘Contemporary His-| 
tory of Russia'তে স্বয়ং কমরেড লেনিনকে ব্যাখ্যা করেন একজন 
‘জার্মান এজেন্ট' হিসাবে। সেইসঙ্গে তার ভাষায়, “Lenin was an 
evil genius who masterminded abominable October 
putsch”. অর্থাৎ লেনিন ছিলেন একজন প্রতিভাধর শয়তান যিনি 
জঘন্য অক্টোবর অভ্যুত্থানের শিরোমণি। সুতীব্র বিবমিষায় আঙ্ছন্ল হয় 
সারা শরীর দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে সজোরে আঁকড়ে ধরি স্ট্ালিনের 
সেই অমোঘ ঘোষণা, “লেনিনবাদ হলো সাম্রাজ্যবাদী যুগের 
মার্কসবাদ।” 

আমরা জানি মার্কসবাদ বিজ্ঞান। আর সমাজ বিকাশের ধারায় 
পুঁজিবাদ কখনই শেষ কথা হতে পারে না। ফলে যে রাশিয়ায় এত 
লেনিন বিরোধী, সমাজতন্ত্র বিরোধী চক্রান্ত চলছিলো সেখানে আবার 
পার্টি'র মঞ্চে 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ’-এর পতাকাতলে। 

ইউক্রেনের কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্বে সেখানকার জনগণ বিগত 
নির্বাচনে যথেষ্ট ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেই নয়; আগামী নির্বাচনে রাষ্ট্র ক্ষমতা 
গতিতে এগিয়ে চলেছে। 
এর পক্ষে এই অপ্রগতিই সঠিক সমাজগতি। কোন সমাজব্যবস্থা সে 
দেশের কত বেশী মানুষের মঙ্গলসাধন করতে পারে সেটাই একটা 
সমাজব্যবস্থার ভাল-মন্দ বিচারের সঠিক মাপকাঠি । আর সমাজতন্ত্র 
ব্যতিরেকে আর কোনো সমাজব্যবস্থাই পারে না দেশের সর্বাধিক 
মানুষের স্বার্থে পরিচালিত হতে। সেই কারণে সমাজতন্তুই CH | অনেক 
ঘাত-প্রতিঘাত সমাজতন্ত্রের ওপর এসেছে। অনেক Wag 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অতিক্রম করতে হয়েছে। তথাপি এ আদ 


লেনিনবাদ'। তাই মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষায়, লেনিন-স্টালিনের 
আলোকে, মাও-ৎসে-তুঙ্ড আর হো-চি-মিল-কে পাথের করে নিরন্তর 
আমাদের পথ চল!। অভীষ্ট "সমাজতন্ত্র অথবা মৃত্যু'। 








If you thought 
West Bengal is just one place 
you'll be surprised 
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Wildlife and forests 
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Sea resorts 
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TOURISM 
726 B D Bag (East) Cale utta 700 901 
Phone . 248-68271/248-591 7. 248-3168 
Fax : 033-248 6290 
New Delhi Phone 373 2840 
Madras Phone. HD 2:40 
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যেমন দেখেছি £ ছাত্র সংগ্রাম 
সনৎ চৌধুরী 


{ WO সতোম এব তায় প্রথম থেকেই আঙ্গাঙগগীভাবে মুক্ত যে ছাপাখানা ভাব কণার সনৎ চৌধুরী । পাতিকার অনেক চড়াই-উত্রাই -এর তিনি 
সাক্ষী, সাথী, অভিভাবক । তাঁর স্মৃতি থেকে ফেলে আসা সময়ের কথা নিয়ে এই লেখা- _সম্পাদকমণ্লী, ছার সোম] 


অনেক চেষ্টা করে যত দূর সম্ভব মনে করবার চেষ্টা করছি-__অনেক 
কিছুই একটু ভাবলে মনে পড়বে- সাল তারিখ মেলানো দুরূহ ব্যাপার _ 
তাই সাল তারিখের দিকে খুব একটা নজর না দিয়েই লিখবো-_স্ব্রতির 
অদ্ভুত চরিত্র অনেক কিছু মলে করিয়ে দেবে যার মধ্যে অনেক কিছু মনে 
না পড়লেও চলতো-_ আবার অনেক কিছু কিছুতেই মনে করাবে না যেটা 
মনে পড়া একান্তই দরকার ছিল-_ আবার স্বৃতিচারণার ব্যাপারে অন্যের 
সাহায্য পেতে গেলে যে সময় দিতে হবে সেটাও সম্ভব নয়। 
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আমাদের প্রেস ১৯৬৪ সাল থেকে__একটা “ট্রেডিল মেশিন' ও 
একটা 'পেপার কাটিং মেশিন'__ ছোট্ট একটু জায়গা- কিছু টাইপ ও 
আসবাবপত্র । সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কর্মচারীদের বেতন 
দিয়ে সামান্য যেটুকু রোজগার হয় তা থেকে কষ্টে কোন রকমে চলে 
যায়। এই পরিস্থিতিতে “স্টেটবাস' পত্রিকা দিয়ে বামপন্থী গণসংগঠনের 
কাজ শুরু-_তারপর গণসংগঠনের গণ্ডি পেরিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি 
(মার্কসবাদী)'র কিছু কিছু কাজ করা, পর্যায়ক্রমে কলকাতা, অভিব্যক্ত 
চব্বিশ পরগণা জেলার সম্মেলনের রিপোর্ট পর্যন্ত আমাদের প্রেসে ছাপা 
শুরু হল, ATS আস্তে পার্টির নেতাদের স্তেহ-ভালবাসা পেতে শুরু 
করলাম। আলাপ হল মলয়বাবু (কমঃ মলয় চ্যাটার্জী) তারপর 
অলোকদার (কমঃ অলোক মজুমদার) সঙ্গে | ওনাদের মাধ্যমে পার্টির 
বিভিন্ন কাজকর্ম পেতে থাকলাম এবং সাফল্যের সঙ্গে করতেও 
লাগলাম- কাজের পরিধি ভালোই বাড়তে লাগলো। যেহেতু কমিউনিস্ট 
পার্টি এবং গণ-সংগঠনের কাজ করি অনেকেই আমার সম্বন্ধে একটা 
ভালো ধারণা পোষন করতে লাগলো আমি কেবল ভাবতাম 
কমিউনিস্টদের মানুষ এত শ্রদ্ধা করে! পাটির বা গণসংগঠনের কাজ 
আমাকে দারুন আচ্ছর করলো। পারিবারিক যোগাযোগ ভালো থাকায় 
অনেক ভালো ভালো কাজ পেতেও থাকলাম। কাজে আনন্দ ন! পাওয়ায় 
এসব কাজ ছেড়ে দিলাম। দিন রাত্রি কেবল কাজ আর কাজ, কি রকম 
নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। যোগাযোগ হতে লাগল সমাজের fel sa স্তরে 
প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত কর্তব্যপরায়ণ মানুষদের সঙ্গে। চরিত্রের দুর্বলতা, 
স্বার্থপরতা, আত্মকেন্ত্রীকতা লোপ পেতে শুরু করলো। 

এমনই এক পরিস্থিতিতে ১৯৬৮ সালের, সম্ভবত অক্টোবর মাসে 
দু'জন ছাত্র সন্ধ্যাবেলা আমাদের প্রেসে এসে ছাত্র সংগ্রাম' পত্রিকার 
বিশেষ সংখ্যা ছাপার প্রস্তাব দিলেন--কাজটা আমার যোগ্যতার তুলনায় 
অনেক বেশী ছিল--কি এক অনির্বচনীয় আনন্দ আমাকে আচ্ছর 
করলো! আজও সেই ঘটনা মনে পড়লে আনন্দ পাই। ছাত্র দু'জন কমঃ 
প্রলয় দাশগুপ্ত ও কমঃ কল্যাণ শতপর্তী। ভাবতে লাগলাম এও কি 
সম্ভব? বি.পি.এস.এফ. (৯৩/১ এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী GIG কলকাতা- 
১২) এর মুখপত্র আমার প্রেসে ছাপবো? বঙ্গবাসী কলেজে 
পড়তাম-_ কিছুনা বুঝেই বি.পি.এস.এফ. করতাম-নেহাতই হুজুগে। 
বি.পি.এস.এফ-এর কিছু কিছু ছেলেদের কেমন যেন আলাদা মনে হ'ত। 
তখন সবেমাত্র গ্রাম থেকে এসেছি__রাজনীতি ব্যাপারটাই বুঝিনা, 








ই ৃ = ইহ 


পরবর্তীকালে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন-___খাদ্য আন্দোলন 
সবই কাছ থেকে দেখেছি। বামপন্থী ছাত্রদের আত্মত্যাগ, সাহসিকতা কিছু 
কিছু তখন জানি বা বুঝতে পারি। নাম শুনেছি কমঃ দীনেশ মজুমদার, 
কমঃ বিমান বসু, কমঃ সুভাষ চক্রবর্তী, কমঃ শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখদের 
যাঁরা এই সংগঠনের কর্ণধার। সেই সংগঠনের মুখপত্র আমি ছাপবো, 
এটা কি কম আনন্দের কথা! "ছাত্র সংগ্রাম’ বিশেষ সংখ্যা ছাপা শুরু 
হল-_ কাজ করার সুবাদে বি.পি-এস.এফ. রাজ্য অফিসে প্রায় রোজই 
যেতে হ'ত। দু'খানা বেঞ্চ, একটা টেবিল, এককোনে একটা কাঠের 
আলমারি, ভাঙ্গাচোরা ঘর- আলো বাতাসের ঢোকা নিবেধ-_তারই 
অধ্যে ছাত্রদের আনাগোনায় গমগম করছে রাজ্য কমিটির অফিস। আলাপ 
হাল এক এক করে কমঃ রমলা ভট্টাচার্য, কমঃ শিপ্রা ভৌমিক, aa: 
বনানী ভট্টাচার্য, কমঃ নৃপা, কমঃ রঞ্জন গোস্বামী প্রমুখদের সঙ্গে। 
বুদ্ধবাবুকে (কম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য) প্রায় রোজই দুপুরে দরজার পাশে 
একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখতাম। ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় 
ছিল-__যুব সংগঠনের সমস্ত কাজই তখন আমরা করতাম সেই সুবাদে | 
তারপর শুরু হল 'দ্বত্র সংগ্রাম' পত্রিকার নিয়মিত সংখ্যার কাজ | ৮ পাতার 
পত্রিকা, পত্রিকার সাইজ ১০" x ১৫"। পরে পত্রিকা ৬ পাতার হ'ল, 
সাইজ ১১" * ১৬" তার পর ১৬ পাতার পত্রিকা সাইজ ১০" x ৭১/,"। 
কভার থাকত না। পরবর্তীকালে কভার ছাড়া বর্তমান সাইজ-_তারও 
পরে কভার সমেত বর্তমান সাইজ, ১৫ দিন অন্তর না বেকুলেও মাসে 
একটা সংখ্যা অবশ্যই বেরুতো- কোন কোন মাসে দুটো । সম্ভবত তখন 
প্রচার সংখ্যা ছিল ৮ থেকে ১০ হাজার | পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কমঃ 
অনিল বিশ্বাস। সে সময় অন্য যাঁরা পত্রিকা দেখাশুনা করতেন তারা 
হলেন কমঃ বাসব দাশগুপ্ত, অঞ্জন বসু (বর্তমানে প্রতিদিন পত্রিকার 
কার্যনির্বাহী সম্পাদক), প্রবীর মিত্র প্রমুখ। . | 

যে সময়টার কথা বলা হচ্ছে তখন কিছু অতিবিপ্রবী শক্তি 
পশ্চিমবাংলার বুকে তাগুব শুরু করেছে বেশ কিছু দিন ধরে। প্রায় 
প্রতিদিনই খুন হতে লাগলো তরতাজা যুবক ও ছাত্ররা । তখনকার 
সংবাদপত্র হাতে নিলেই দেখা যেত প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে লেখা 
“ধুন'। মানুষ সন্ধ্যার পর ARM বেরুতে পারেনা--কেবল বোমার 
আওয়াজ। বিদ্যাসাগর মশাই কলেজ স্কোয়ারে নিশ্চিন্তেই ছিলেন 
তিনিও বাদ গেলেন না__হলেন 'খুন'। ডেভিড হেয়ারকেও বাদ দিলনা 
দেশপ্রেমিকরা( £)। এ সব জিনিষগুলো তখন এমন গা-সওয়া হয়ে গেছে 
যে একটা বাচ্চাও বোমাকে ভয় পেতনা। একদিন দুপুরে বিপ্লবওয়ালাদের 
দৌলতে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে একটা বাচ্চা তার 
মার সঙ্গে বাড়ী ফিরছে, পা দিয়ে বরঝর করে রক্ত পড়ছে _মা বা 
বাচ্চাটার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। জিজ্ঞাসা করায় বাচ্চাটা বলল--একটা 
বোমের টুকরো পায়ে ঢুকে গেছে তাই রক্ত পড়ছে। সেদিন মনে মনে 
বলেছিলাম 'সাবাস্‌'। বিপ্লব বোধ হয় হাতের মুঠোয়! 

পাড়ার কমরেড 'নানু' আমাদের প্রেস থেকে প্রুফ দেখে বেরুবার 
পর কলেজ স্কোয়ারের সামলে খুন হ'ল দুপুর বেলা । কিছু ভাবনা চিন্তা 












করার আগেই আবার খুন-_ একটা বিভৎস অবস্থা সেই অবস্থাতেও 
‘wa সংপ্রাম' পত্রিকা নিয়মিত বেরিয়েছে। কি অসহনীয় অবস্থার মধ্যে 
বিস্বয় লাগে। প্রতি দৃর্গাপুজোর আগে বিমানবাবু, সুভাববাবু, শ্যামলবাবু 
কষ্টের মধ্যেও আনন্দ ছিল। 
১৯৭০ সাল স্রণীয় হয়ে থাকবে এই কারণে, এ বছর ২৭শে- 
৩০শে ডিসেম্বর কেরালায় সারা ভারত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে 
সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন হিসাবে এস.এফ.আই বা ভারতের ছাত্র 
ফেডারেশনের জন্ম । 
বিপি.এস.এফ-এর ভাঙ্গাচোরা ঘরের সামনে কাঠ ও টিন দিয়ে একটা 
ঘর, না না ঘর না বলাই ভালো, আচ্ছাদন তৈরী হল। ক্রমে ক্রমে ছাত্র 
আসার প্রবণতা বাড়তে লাগলো- এক এক দিন ঘর থেকে রাস্তা পর্যন্ত 
ছাত্ররা অপেক্ষা করে থাকতো | আজ ভাবতে বেশ ভালোই লাগছে 
আমাদের প্রেসে এস.এফ.আই.-এর জন্মলগ্নের প্রায় সব কাজই হয়েছে। 
করতে দেখেছি, ঠিক মনে করতে পারছিলা বোধ হয় কমঃ সুদর্শন 
রায়চৌধুরী এই সময় দারুণ পরিশ্রম করে বিমানবাবুর সঙ্গে থেকে 
সময়মত ছাপার কাজকর্ম করেছিলেন। এস.এফ আই-এর সর্বভারতীয় 
মুখপত্র "স্টুডেন্ট স্ট্াগল'-ও আমাদের প্রেস থেকে ছাপা শুরু হল। এরই 
মধ্যে এসে গেছে ১৯৭২ সাল__কোন জঘন্য ভাষাই এ সালটার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ) নয়_মানুব যত তাড়াতাড়ি ১৯৭২-কে ভুলতে পারবে ততই 
মঙ্গল, কিভাবে কি হয়েছে এটা সবাইয়ের জানা । এক “জন্লাদ' ক্ষমতায় 
এসে বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি করে তরতাজা যুবক আর ছাত্রদের রোজ 
ঘুন করেছে _-আর রক্তপিপাসার আনন্দে উম্মাদের মত নৃত্য করেছে। 
যে জিনিষটাকে মানুষ সবচেয়ে শ্রদ্ধা করতো সেই ‘সংবাদপত্র’ 
ন্যক্কারক্তনক ভূমিকা নিয়ে পিশাচ মুখ্যমন্ত্রীকে দিনের পর দিন ইন্ধন দিয়ে 
গেছে। স্কুল-কলেজ প্রায় রোজ বন্ধ হত অকারণে । শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় 
ভেঙ্গে পড়েছে পরীক্ষার হলে শুরু হল গণ টোকাটুকি। সমস্যা এমনই 
বীভৎস ও গভীরে পৌছাল ভারতের কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদের মেধাকে বাতিল করা হল। সমাজের বেশ কিছু 
নোংরা লোকগুলোর আস্তানা হল ছাত্র সংসদগুলো। খুন, বোমা, তাগুব 
সবকিছু TH আক্রমণ হতে OF করলো প্রণনাটা সম্ভঘ ও গ্রুপ 
থিরেটারগুলোর উপর। যখন এরকম অবস্থা চলছে একদিন শনিবার 











ছেলেগুলো কাজ করে যাচ্ছে দেখো এদের এত কষ্ট বিফলে যাবে 
না। তোমার সৌভাগ্য এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছ।' প্রসঙ্গতঃ বলে 
রাখা দরকার বাবা আজীবন কংগ্রেস করেছেন এবং কংগ্রেসের বছ 
গুরুত্বপূর্ণ পদে বছরের পর বছর অধিষ্ঠিত থেকেছেন । এ দিনের প্রেসের 
ঘটনার পর বাবা ডায়েরিতে লিখেছিলেন-_ “আজীবন যে কংগ্রেসের 
সঙ্গে ছিলাম-_যে কাগ্রেসের জন্য জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় করেছি__ 





কংপ্রেসকে ক্ষমতায় রাখবে না।” এরপর থেকেই বাবার শরীর ভাল 
যাচ্ছিল লা। এ বছর মে মাসের ৩১ তারিখে বাবার মৃত্যু হল। আমাদের 
প্রেসে ঘটনাটা ঘটেছিল এ বছর ২৫শে জানুয়ারী । শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল সেন 
বাবাকে খুব CHE করতেন, সে কারণেই ঘটনার পর বাবা প্রফুল্ল সেনের 
কাছে গিয়েছিলেন। ঘটনার বিবরণ শুনে প্রফুল্ল সেন লিখেছিলেন “ঈশ্বর 
আর কাউকে না হোক কংপ্রেসকে ভুমি পারলে ক্ষমা করো |” 

বাবা যেদিন মার! যান সেদিন আমি কলকাতায় ছিলাম না-_-পরে 


তাদের প্রিয় 'দাদু' মারা যাবার পর ‘ছাত্র সংগ্রাম’ পত্রিকায় মৃত্যুসংবাদ 
বাবার ছবি সহ ছাপা হয়েছিল “গণশক্কি' পত্রিকাও বাবার মৃত্যু সংবাদ 
ছেপেছিল। এ ঘটনা এখানে লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় কি না জানি লা, 
তবুও লিখলাম, কারণ কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছাত্রর শ্রদ্ধা-ভক্তি কোন 
সীমাবদ্ধতা মানে না--তার গণ্ডী পেরিয়ে সে অনেকদূর যেতে পারে। 

ঠিক তারপরই ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন জারি হল জরুরী অবস্থা | 


ধরে নিয়ে রে 
পুর্তিকা বের করেছি যা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমীরবাবু (কমঃ সমীর 
FSH), নেপালবাবু (কমঃ নেপাল দেব ভট্টাচার্য) আমাদের প্রেস থেকে 
নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় জায়গায় পৌছে দিয়েছেন। বলে রাখা ভাল, 'ছাত্র 
সংগ্রাম'-এ সবকিছু ঠিকমত লিখতে না পারার জন্য লিফলেট, বুকলেট 
এর প্রয়োজন হত। 

এতসবের মধ্যেও আমি, সুভাষবাবু প্রায়ই কলকাতার ফুটবল মাঠে 
খেলা দেখতে যেতাম। অনেকে হয়তো জানেন না তখন সুভাববাধু 
মোহনবাগানের সমর্থক। শ্যামলবাবুও প্রায়ই খেলার মাঠে যেতেন। 

বিপর্যয়ের মধ্যেও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রবণতা এত্র-যুব 


কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, সেই সময় ১১ই জুন বন্ধুবর রঞ্জন (রঞ্জন 
গোস্বামী) কংগ্রেসের গুলিতে কামারহাটিতে মারা যায়। প্রিয়জনের মৃত্য 
যে কি, সেদিন বুঝালাম। ১৯৭৮ সাল ভয়াবহ কন্মা-_সে এক করুণ 


তাগ করে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মৃত্যু বরণ করেছে। সে ছিল 
এস.এফ.আই.-এর একনিষ্ঠ কর্মী। 












































ছাত্র ফেডারেশন-এর অফিস আর আগের জায়গায় নেই। ১৯৭২ 
সালের শেষের দিকে বর্তমান বাড়িতে স্থানাস্ত্ররিত হয়েছে। আগে 
চারতলায়, এখন দোতালায়। 

এ সমর যারা “ছাত্র সংগ্রাম' পত্রিকার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল তারা 
তপন, কুমকুম, বিদ্যাসাগর কলেজের হিরশ্ময়, নীলোৎপল বসু__ 
অনেকেই। সকলের নাম মনে পড়ছে না। 

ভাবতে পারেন পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৭, ১৯৬৯. ১৯৭১ এবং ১৯৭২ 
৬ বছরে ৪ট নির্বাচন? নির্বাচন হয়েছে আর ছাত্ররা চুপ-চাপ বসে আছে 
এটা তো হয় না--আজকের প্রজন্মকে মনে করিয়ে দিচ্ছি কি ভয়াবহ 
অবস্থার মধোও পুর্বসূরীরা সংগঠনকে আজকের অবস্থায় এনেছেন! 

১৯৮০ সালের ২৮শে অফঠ্লোবর-_ দারুণ দুঃসংবাদ বহন করে 
আনলো- _কমঃ দীনেশ মজুমদার কলকাতার এস.এস.কে.এম. 
হাসপাতালে মারা গেলেন-_-সে দিন বুঝলাম-__-কোন কোন মৃত্যু 
পাথরের চেয়েও ভারী | 

সুভাববাবূর পর এস.এফ.আই.-এর সম্পাদক মৃণাল দাস, “ছাত্র 
সংগ্রাম' পত্রিকার সম্পাদক প্রবীর মিত্র, পরে কমঃ নির্মল পোম্দার। যদিও 
কোনদিন তিনি SA সংপ্রাম' পত্রিকার কাজের ব্যাপারে প্রেসে আসেননি। 
পত্রিকা দেখাশুনা করতেন Sas গৌতম দেব, খুবই অল্পসময় নির্মলবাবু 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তারপর পত্রিকার সম্পাদক হলেন 
কমঃ গৌতম দেব। “ছাত্র সংগ্রাম" পত্রিকায় একটা নতুন ধারার প্রবর্তন 
হল--অবশ্যই পত্রিকার গুণগত মান উন্নত হল- এ সময় ওনাকে খুব 
সাহায্য করতেন নদীয়ার কম সুব্রত মুখুটি। খুবই যোগ্যতার সঙ্গে হিসাব- 
নিকাশের হাল ধরলেন কমঃ বিরু বোস। 

১৯৮২ সাল ১৫ই জুন-_বেকার হলে "ছাত্র-সংপ্রাম' পত্রিকার 
প্রতিষ্ঠা দিবস_মঞ্চে উপবিষ্ট কমঃ প্রমোদ দাশগুপ্ত, বক্তব্য রাখছেন 
কমঃ বিমান বসু। ‘ছাত্র-সংপ্রাম' পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তিনি 
গর্ববোধ করলেন- কমঃ দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখার সময় প্রশ্ন করলেন 
কেন 'ছাত্র-সংপ্রামের SES সংখ্যা চার গুণ নয়। কিছুদিন পর কমঃ 
দাশগুপ্ত মারা যাওয়ার তিনি দেখে যেতে পারলেন না ছাত্ররা তার কথা 
প্রকাশিত হয়েছে _খার প্রচারসংখ্যা লক্ষকেও ছাড়িয়ে গেছে। 

কমঃ প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যু ১৯৮২ সালের ২৯শে নভেম্বর চীনের 
বেইজিং শহরে পশ্চি Sas করে এ সংবাদ যখন 
কলকাতায় পৌছাল- তখন "ছাত্র সংগ্রাম’ পত্রিকা__ওনার মৃতদেহ 
কলকাতায় ঢোকার সাথে সাথে জনগণের কাছে পৌছে দেবার পরিকল্পনা 
হ’ল। কমঃ প্রমোদ দাশগুপ্তের বিশাল ছবিসহ পত্রিকা জনগণের হাতে 
পৌছে দেওয়া হ'ল, ঠিক যখন তার মৃতদেহ শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে। 

পরবর্তী সম্পাদক কমঃ সুজন চক্রব্বর্তী। প্রতি সংখ্যাতেই একটা 
নতুন কিছু করার চেষ্টা এবং তাকে যেভাবেই হোক সফল করার 
মানসিকতা, খুব ভাল লাগতে তখন “ছাত্র সংগ্রাম’ পত্রিকায় টাকা-পয়সা 
সংক্রান্ত ব্যাপারটা খুব খারাপ, কমঃ শ্যামল ব্যানার্জি (মঙ্গল) সাধ্যমত 
চেষ্টা করে সবদিক থেকে সামাল দিতেন তবুও অকুলান থেকেই যায়। 
কম: সুজনকে দেখতাম প্রতি মাসে নিজের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বৃত্তির টাকা চেক কেটে আমাকে দিয়ে দিতেন। বরসে অনেক ছোট হলেও 
তার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়তে বাড়তে কোথায় পৌছাল নিজেই জানি না। 
শুনেছিলাম মনুদি কেমঃ বনানী বিশ্বাস) হাতের চুড়ি খুলে দিয়েছিলেন 
সংগঠনকে। এ ধরণের মানসিকতা চিন্তাতেই আসা কঠিন। 

তারপর "ছাত্র সংগ্রাম’ পত্রিকার সম্পাদকরূপে দেখতে পেলাম 
কমঃ কপিল ঘোষকে, উৎসাহের যেমন অভাব ছিল না-_তেমনি ছিল 











না "ছাত্র সংশ্রাম'কে দেবার সত সময় তারই সময় এস APE CTE, -এর 
সর্বভারতীয় সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় সম্মেলনের 
সময় আমি ও কম: শরীক প্রতিদিন রাত্রি জেগে ভোরবেলা "ছাত্র সংগ্রাম" 
বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ছাত্র কমরেডদের | তার সময় 'ছাত্র সংগ্রাম 
দেখাশুনা করতেন মূলত কমই ব্রতীন সেনগুপ্ত, আর অফিসে বসে 
ER তাপস বনু, সংগঠনের সভাপতি। 

তারপরের ছাত্র সংগ্রামের সম্পাদক কমঃ সুবীর চৌধুরী, মধ্যপথে 


ব্যস্ততার মধ্যেও পত্রিকা সময়মত প্রকাশ কর! ও পত্রিকার মান উন্নত 
করার দিকে তার সদা সর্বদা দৃষ্টি ছিল। অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে তার 
বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার খুবই ভালো লাগত্যে। সেই সময়টা মূলত “IS সংগ্রাম' 
দেখাশুনা করতেন কমঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য, কনীনিকা. দেবায়ন 
কোনদিন ভোলা যাবে না গৌতম ব্যানার্ভাকে। গৌতমের মত নিষ্ঠা, 
সহজ সুন্দরভাবে ছাত্রদের উপযোগী লেখা, লেখার মধ্যে ছন্দ, বিশেষ 
কাউকে লিখতে দেখিনি। "ছাত্র সংগ্রাম'-এ লেখার মধ্যে রোদ, ঝড়, বৃষ্টি 
প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রবেশ করলো তারই লেখার মধ্য দিয়ে। খেলাধূলা, 
সমসাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পেল "ছাত্র সংগ্রাম-এ। অবশ্য এসবকিছু 


“ছাত্র সংগ্রাম প্রকাশ করেছে গৌতম। 

আর একজন পদ্ম (সুরত দাশগুপ্ত) অসাধারণ Aes, উপস্থিত 
বুদ্ধি, সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞান, সাহিত্য থেকে বিজ্ঞান যে কোন বিষয়ে 
পড়াশুনা এবং সৌন্দর্যবোধ “ছাত্র সংগ্রাম কে আকর্ষণীয় জায়গার নিয়ে 
গেল। অনেকসংখ্যা পদ্ম একাই বার করেছে। সম্ভবতঃ সুবীরই একমাত্র 
ছাত্রনেতা যে একসঙ্গে সংগঠনের সম্পাদক ও মুখপত্রের সম্পাদক | 

এরপরের সম্পাদক কমঃ শ্ষীক লাহিড়ী আমার খুবই প্রিয় ও 
ভালবাসার পাত্র । SHS তার সঙ্গে বার বার সাংঘাতিক সংঘাত লেগেছে 
- আন ভাঙাতে যেতে হয়েছে এস.এফ.আই, অফিসে হঠা£ই শমীক 
লোকসভায় প্রার্থী হল । টান টান উক্তেক্রনার মধ্যে নির্বাচন জিতে রাজধানী 
গেল। শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের ভোলেনি_ যখনই কলকাতায় 
অবশ্যই আমার সঙ্গেও গুছিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরেছে। 


(দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার) কাজে খুবই উৎসাহ- পড়াশুনো আছে, 
কাজটাও ANS | এখনকার ছাত্র সংগ্রামের টিমটা আমার অভিজ্ঞতায় | 
wa সংপ্রাম'-এর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টিম হওয়া সত্বেও কেন. যে “ছাত্র 
সংগ্রাম’ ঠিকমত প্রকাশ হয় না বুঝতে পারি না। সংগঠনের সম্পাদক 
কম্পিউটার বিদ্যায় পারদর্শী বিবেক.ফে সবসময় নতুন কিছু করার 
পরিকল্পনা করে-_ তবুও কোথায় যে অসুবিধা বুঝতে কষ্ট হর! 


মনে করতে পারছি_সঈফুদ্দিন চৌধুরী. রবীন দেব, মানব মুখোপাধ্যায়, 


মইনুল হাসান, অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, বন্ধমানের অরিন্দম SSA, হাওড়ার 
সুদেব, মালদার জীবন মৈত্র, রঞ্জিত, হুগলির দিলীপ বিশ্বাস, যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঠু, অনুরাধা দেব, চন্দনা ভৌমিক, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দিব্যেন্দু, অতনু, অনাদি সাউ প্রমুখ । 

এস.এফ.আই. রাজ্য কমিটির যারা অফিস দেখাশুনা করতেন তাদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক_দেবু, অরূপ, ইয়াসিন, সর্বানী 
বিভিন্ন সময় আকৃষ্ট করেছে। 

একজনের নাম মনে না করতে পারাটা অপরাধ-_ অনেক স্মৃতি 
রোমস্থন করেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না তার নাম। অল্পবয়স্ক 
সুন্দর ফুটফুটে এক তরুণ 'ছাত্র সংগ্রাম এর প্রুফ দেখতে আসতো । প্রুফ 


ফল বেরুনোর পর-_একদিন আমায় প্রেসে এসে প্রণাম করলো, বলল 
প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে। 

দীর্ঘ ৩২ বছর একটানা সংগঠনের মুখপত্রের কাজ করে স্বভাবতই 
একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে "ছাত্র সংগ্রাম" পত্রিকার সঙ্গে__ তাই | 
ছাত্র সংগ্রাম'কে ছাত্রদের আদর্শ মুখপত্র হিসেবে দেখতে চাই_ চাই “ছাত্র 
সংশ্রাম' নিয়মিত প্রকাশিত হোক-_ “ছাত্র সংশ্রাম' সেই দায়িত্ব পালন 
করুক যে পত্রিকার সংস্পর্শে এসে বর্তমান ছাত্রমমাজ দেশকে জানতে 
শিখবে _ ভালবাসতে শিখবে । 

বাজারি পত্র-পত্রিকার ইচ্ছাকৃত জঘন্য সাংবাদিকতার পাশাপাশি 
দাঁড়িয়ে "ছাত্র সংগ্রাম ভবিষ্যত প্রজন্মের আলোর দিশারী হোক। আমরা 
চিরকাল থাকবো না- ছাত্র সংগ্রাম' মানুষের আয়ুদ্ধাল অবধি থাকুক, | 


দেখার মাঝে বাগ থেকে বই বার করে পড়াশুনা করতো । প্রশ্ন করে মাথা উঁচু করে নিজের মহিমায় মহিমাধিত হয়ে। 
জেনেছিলাম একমাস বাদে তার ইকনমিকস্্‌-এ এম.এ. পরীক্ষা। শুনে “ছাত্র সংগ্রাম' দীর্ঘজীবী হোক' 
[তার জলা রোজ ভালো টিফিনের বাবস্থা করেছিলাম। পরীক্ষা শেষ-__ u চরৈবেতি | 

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃপক্ষ সাহাগঞ্জ এবং তামিলনাড়ুর আস্বাডুর কারখানা দু'টি সাময়িক বন্ধের নোটিস দেন। এর 


ফলে শুধু পশ্চিসবঙ্গেই সাড়ে চার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। লাভজ্জনক এই কারখানাটি বন্ধ হওয়ার পিছনে ছাবারিয়া 
গোষ্ঠীর বিভিন্ন অনিয়ম । প্রধান কারণ হিসাবে থাকায় রাজা সরকার এবং শ্রমিক সংগঠনগুলি এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। 


সি. পি. আই 


ই (এম) সাংসদ দীপঙ্কর মুখার্জী কারখানাটির ৩৩ শতাংশের শেয়ারের অধিকারী এল. আই. সি. সি. আই. জি. এবং ইউ. টি. আই-এর 


মতিন কারখানা stare চার করার awa foals রিতার কে কুলার ও এল. আই. সি-র চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি দেন। এই | 
অবস্থায় বন্ধথাকা ডানলপ কারখানা সাময়িক পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন রাজা সরকার। গত ৮ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঘরে ডানলপ নিয়ে 
এক উচ্চ পর্যায়ের বেঠকের পর অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্ত রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। রাজা সরকারের এই নির্দেশ অনুসারে 
যতক্ষণ না কোন উপযুক্ত নতুন শিল্পপতি এই সংস্থার ভার নেন তত দিন পর্যন্ত এই কারখানাটি চালিয়ে যাওয়ার দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আই. ডি, বি. 


আই. (ইন্ডাস্টিযাল ডেভেলপমেন্ট ars অব ইন্ডিয়া) কে। 


আবারও প্রমাণিত হ'ল বামফ্রন্ট সরকার মানে কেবল একটি সরকার আর কিছু মন্ত্রী-আমলা-ফাইল নয়; বামফ্রন্ট সরকার মানে জনগণের আশা- 
আকাম্মার প্রতিফলন। বামফ্রন্ট সরকার মানে শ্রমিক-কর্মচারী-মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সহায়ক শক্তি। 


= দা | a = DA 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সেন্টার 
(ভারত সরকারের DOEACC 'A'-Level (কাোলস-এর জন্য স্বাকত) 
ff 24, বিটি, বড, কলিকাতা -QO O00 


. কারিগরি সহযোগিতায় 
দি ইন্সটিটিউট অফ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) 


(ভারত সরকারের DOEACC 'O', 'A', 'B' ও 


'C'-Level কোর্স-এর জন্য স্বীকৃত) 


উচ্চমাধ্যমিক, বি. এ, বি. কম, বি. এসসি, পরীক্ষার্থী ও পাঠরত 
ছাত্রছাত্রীর জন্য নিনিলিখিত কোর্স গুলিতে ভর্তির জন্য আবেদন আড়ান করা হচ্ছে। 


১. Advance Course on 
Office Automation 
2. DTP. 
| ৩. D.S.A. 
8. A-Level 








£ 





শিক্ষা _কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
পার্থ মুখার্জী 


মানবসম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম | আজ্তকের 
দুনিয়ায়, শিক্ষা ক্ষেত্রের অগ্রগতির মানদণ্ডে সমাজের অগ্রগতির পরিমাপ 
করা হয়। বিশ্বের অজ্জানা রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করে, উৎপাদন বৃদ্ধির 
স্বার্থে কিভাবে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে দেশের 
অগ্রগতির রূপ। আর সমস্তটাই নির্ভর করছে সেই দেশের ব্যাপক 
মানুষকে কিভাবে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে তার উপর । মানুষের অফুরন্ত 
ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের 
সামনে প্রকৃত শিক্ষাকে উপস্থিত করা সম্ভব হবে এবং যাতে করে তারই 
উপর ভিত্তি করে আগামী দিনের সমাজ গড়ে উঠতে পারে। 

আমাদের দেশের শিক্ষা কি সেই দায়িত্ব পালন করছে? শিক্ষা ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী দায়িত্ব পালন দূরে থাক তাকে রসাতলে পাঠানোর 
ব্যবস্থা করেছে। স্বাধীনতার পর সকলের জন্যে শিক্ষা বাস্তবায়িত না হয়ে 
মুষ্টিমেরর শিক্ষা নিয়ে গভীর মনোবিবেশ করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে 
RPS আমলে তৎকালীন মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, 
“আমরা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই কারণ শিক্ষিত বেকার চাই না” । 
১৯৭৮ সালে ইন্দিরা গান্ধী ana কংগ্রেসে বলেন, 'নিরক্ষরতা নিয়ে 
আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? নিরক্ষর মানুষ তো ভালোই বুদ্ধি রাখে”। 
রাজীব গান্ধীর তথাকথিত নয়া শিক্ষানীতির প্রশ্নে রাজীব গান্ধী স্বয়ং 
বলেছিলেন “আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম 'অসাধারণবু' বলে একাট জিনিস 
আছে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে অসাধারণ জাত ভাইকে খুঁজে, অসাধারণ 
স্কুল কটিকে খুঁজে, অসাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে”। যার অর্থ 
শাসন ব্যবস্থার মনের মতো লোক খুঁজে তাকে চালানোর ব্যবস্থা করা। 
আর বর্তমানে মুষ্টিমেয়র শিক্ষাকে আরও মজবুত করার তাগিদে গোটা 
শিক্ষা ব্যবস্থায় গায়ে গেরুয়া রং লাগানোর চেষ্টা চলছে। অথচ ১৯৬৫ 
সালে জে. পি. নায়েক বলেন, “জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের 
মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর উপরই বিভিন্ন 
কর্মসূচী যেমন কৃষি উৎপাদন, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি নির্ভরশীল। 
এই দিকটা অত্যন্ত অন্যায় ভাবে অবহেলা করা হয়েছে"। এই বক্তব্য 
সকলের জানা থাকা সত্বেও কেউই গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাই 
স্বাধীনতার অর্ধশতান্দসী পরও জে. পি. নায়েকের কথায় কলতে হয়, “শিক্ষার 
অগ্রগতি ‘যাদের কিছুই নেই" তাদের অপেক্ষা "যাদের আছে' তাদেরই 
উপকার আসছে। এটা সামাজিক ন্যায় বিচার ও সুষ্ঠ পরিকল্পনার পরিপন্থী” 
(The Challenge of world poverty. p.201)1 আমাদের দেশের 
উচ্চশিক্ষা নিয়ে বলতে গিয়ে পি. সি. মহলানবীশ বলেছেন 2 “এক কথায় 
বলা যায় ধনী ব্যক্তিরাই তাদের ছেলেমেয়েদের সেই ধরনের শিক্ষা দিতে 
পারছে যাতে করে সরকারের মর্ধ্যাদা সম্পন্ন ও প্রভাবশালী পদগুলিকে 
তারা অধিকার করতে পারে”"। এছাড়াও ১৯৬৬ তে প্রকাশিত 
মধ্যে বিরাট সামাজিক ব্যবধান রয়েছে যা শ্রেণী বিভেদকে বাড়িয়ে তুলছে। 
যো আরও খারাপ । এই পরিস্থিতির উপর পীড়িয়েই আমাদের রাজ্যের 
ছকে বাঁধা । ১৯৭৭ সালে পঃ বঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার 
পরই দুটি মূল কথা সকলের উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত করেছিল। (ক) এই সরকার 


re 


মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। খে) যতদিন রাজা সরকারে 


চেষ্টা করছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাশীল হওয়ার পর যে বিষয়গুলির 
উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তার অন্যতম শিক্ষা । ভারতবর্ষের 
সংবিধান রচনার সময় যা ছিল রাজোর এক্রিয়ারভুক্ত। কিন্তু ১৯৭৬ এর 
৪২তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে যুগ্মতালিকাতুক্ত করা 
হয়। এর পেছনে যে যুক্তি ছিল তা অত্যন্ত হাস্যকর । (১) কেন্দ্রীয় সরকার 
শিক্ষার ব্যাপারে বেশী আর্থিক দায়িত্ব নিতে চায় (২) গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় 
একটা সমতা আনতে চায় । (৩) শিক্ষার মানকে আরও উন্নত করতে 
চায়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষাথাতে যা ব্যয় করেছে 
তা দিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নয়ন তো সম্তুব নয়, একমাত্র অবনমন 
ছাড়া। উল্টোদিকে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাধাতে তার মোট বাজেটের 
উল্লেখযোগ্য ব্যয় করার অনেকখানিই সংকটের হাত থেকে রাজ্যের শিক্ষাকে 
রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। খুব খোলা মনে বিচার করলে একথা অস্বীকার 
করার উপার নেই বাম সরকারের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সাফলোর মধ্যে 
শিক্ষা অন্যতম। আবার উল্টোদিকে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার 
জন্য যে অস্ত্রে শান দেওয়া হচ্ছে তারও মধ্যে একটি শিক্ষা শিক্ষা সংক্রান্ত 
যে কোনও সিদ্ধান্তই মানুষকে আলোড়িত করে- এটাই স্বাভাবিক। এবং 
বিগত ২১ বৎসরে এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়েছে প্রচুর । শিক্ষাকে যেহেতু 
সমাজ থেকে পৃথক করা যায় না তাই শিক্ষা ব্যবস্থাও কখনোও অনড়- 
অচল থাকতে পারে না। তাই শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনাও 
সবসময় কাম্য। এবার এই আলোকেই বামফ্রন্টের শিক্ষা বাবস্থার পর্যালোচনা 
জরুরী। 

১৯৯০ সালের ২৮-২৯ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ প্রগণার ডায়মন্ডহারবার 
শহরে শিক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মশালা করে বামফ্রন্টের শিক্ষা নীতি 





মিত্র কমিশন। কমিশন তার ৩৭৬ পাতার রিপোর্টে ১১৮টি সুপারিশ করেন। 
বামফ্রন্ট সরকার তার মধ্যে ৭২টি গ্রহণ করেন, তিনটি সুপারিশ বাতিল 
করেন এবং বাকী সুপারিশ পরবর্তী কালে আলোচিত হবে বলে ঘোষণা 
করেন। মিত্র কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার পরেও আরও নতুন 
বিষয় আমাদের সামনে আসছে। যা আমরা ২১-২২ নভেম্বর ১৯৯৭ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মশালায় আলোচিত হয়। পৃথিবী ক্রমশই ছোট 
হয়ে আসছে। গোটা বিশ্বই এখন আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানায়। বলা 
হচ্ছে এর নাম 'বিশ্বপল্লী' বা Global ৬11182০-কয়েক বৎসরে প্রযুক্তির 
বিস্ফেরপে পৃথিবী বদলে গেছে। কিন্তু তার প্রভাব কি পাঠক্রমে রয়েছে? 


নির্দিষ্ট ধারনা না তৈরী করলে গতানুগতিক শিক্ষার বেড়াজালেই ছেলেরা 





খুবই জরুরী | 
প্রাথমিকস্তরে মুল্যায়ন পদ্ধতির কথা প্রায়শই আলোচিত হয়। মূল্যায়ন 
পদ্ধতির ধারনা খুবই বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে সন্দেহ লাই। কিন্তু এক্ষেত্রে 
শিক্ষা দানের পদ্ধতিতে দুর্বলতা থাকছে। অনেকেই ধের্যা ও সহনশীলতা 
| সংস্থায় নিযুক্ত হচ্ছেন তাঁরা বিদ্যালয়ে খুব কম সময় ব্যয় করতে পারছেন। 
ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। এই কারনে ধারাবাহিক মৃল্যারনের 
সাথে সাথে প্রতিটি শ্রেণীতে একটি করে বহির্মূল্যায়ণ জরুরী । এই মৃল্যায়ণে 
(শিক্ষকমহাশয় বুঝতে পারবেন সেই Ba বা ছাত্রীকে তিনি কতটা শেখাতে 
পেরেছেন এবং পরবর্তী শ্রেণীতে তার জন্য কি পদক্ষেপ প্রহণ করবেন। 
হওয়া জরুরী | সাফল্যের জনা পুরস্কার ও ব্যর্থতার জন্য তিরস্কার এই 
নীতি অবশ্যই চালু হওয়া উচিত। 
মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়তর পর্যন্ত প্রশ্নপত্রে রচনাধরী প্রশ্নের 
প্রাধান্য থাকা উচিৎ নয় প্রথমত এই ধরনের প্রশ্নপত্রে ছত্রম্বত্রীদের পড়াশুনা 
সাজেশন নির্ভর হয় ফলে এতে কিম্তিমাত করার প্রবণতা থাকে এবং 
| পঠন পাঠলে Tutor এর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাই মাধ্যমিক স্তরে প্রশ্নপত্রের 
ধরন হওয়া উচিৎ অতি সংক্ষিপ্ত ২৫%, সংক্ষিপ্ত ৫০% এবং রচনাধর্সী 
| ২৫%। প্রশ্নপত্রের প্রকৃতি হওয়া উচিৎ সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
৬০ শতাংশ, তুলনামূলক মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ২০ শতাংশ এবং মেধাবী 
ছাত্রছ্ত্রীদের জন্য ২০ শতাংশ উচ্চ্তরের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ভাবনা 
[চিন্তা করা যেতে পারে। জটিল প্রশ্নপত্রের ধারণা থেকে মুক্ত হওয়ার 
(জন্য প্রশ্নব্যাক্ক অবশ্যই জরুরী। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান্তনার 
পরিবেশের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি থাকছে তার জন্য শিক্ষক সম্প্রদায়ের যেমন 
দায়িত্ব আছে তেমনি ছাত্রসমাজের ভূমিকাও অস্বীকার করা যার না। 
একটি বড় অংশের ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসরুমের শিক্ষার উপর ভরসা রাখতে 
পারে না। আবার অনেক শিক্ষকমহাশয়ও ক্লাস রুমে তার শ্রেষ্ঠ সময় 
ব্যয় করেন না। এই বায় না করার অর্থ ছাত্র ছাত্রীদের Tution’d আহ্যুন 
জানানো | শিক্ষক মহাশয়দের একাংশ ক্রমাগত গতানুগতিক নোট দিয়ে 
|না। কোনও ক্ষেত্রে কলেজের অভ্যন্তবেও Tution এর রেওয়াজ শুরু 
হচ্ছে। আমাদের সংগঠন মনে করে ক্লাসরুমের অভ্যন্তরেই সিলেবাস 
শেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত করে তোলা উচিত। তারপরেও যদি 
কেউ Tution পড়তে চান তাতে আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু কোনও 
ভারেই ক্লাস চলাকালীন Tution চলা উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাজেশন 
এর নাম করে প্রশ্ন পত্রের নমুনা বাজারে ছেড়ে ব্যবসা শুরু হয়। এবং 
এক্ষেত্রেও থাকে অশুভ প্রতিযোগিতা । সেই ক্ষেত্রে Tution এর সঙ্গে 
যুক্ত কোনও ব্যক্তিকেই পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রাখা উচিত নয়। 
আবার ‘fea সাকসেস:' বিজ্ঞাপন দেওয়া সস্থাগুলিতেও শিক্ষক মহাশয়রা 
যুক্ত থাকেন। এক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব জরুরী | 
কিন্ত ঘোট cet অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত প্রশ্নগুলিকে বাদ দিয়ে বা 
আড়াল করে অনেকেই প্রাথমিকে ইংরাজ্রীর প্রশ্নটিকেই শুরুতপুর্ণ সমস্যা 
[বলে চিহ্নিত করছেন। ভাবখানা এমন এটি করতে পারলেই বোধহয় সব 
[সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা আজ ভ্ররুরী, 
কিন্ত এটাই প্রধান এই ধারনার সঙ্গে সহমত হবার কোনও প্রশ্নই উঠতে 
[পারে না। নিজেদের যাঁরা প্রকৃত বিশ্লুবী বলে মনে করেন তারাও মনে 
করছেন সর্বভারতীয় পরীক্ষার সফল হওয়ার একমাত্র শর্ত ইংরাজী । শুধু 
তাই নয় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা অর্থ ব্যয় করে ইংরাজী শিখলে চাকুরী 


- Ab 





পাবে। এবং দুটি শ্রেণী তৈরী হবে। সত্যই দুর্লভ চিন্তা ভাবনা! প্রথমত 
স্বাধীনতার পর থেকে সরকারী আর্থিক নীতি দুটি শ্রেণীর জম্ম দিয়েছে। 
তার ফলে ‘কেউ পাবে' আর 'কেউ পাবে না’ এই ভিন্নতা থাকবে। সুতরাং 
তার প্রভাবও সমাজের সর্বস্তরে থাকবে। ইংরাজী শিখলেই যদি সবাই 
চাকুরী পায় তাহলে কৃষকের জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন 
কোথায়? ইংরাজী শিখলেই সকলের মজুরী হবে এই ধারনায় মসগুল 
তি হাসা 
চোখ অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়া। 

নেন অনি ডিক কট ভি হর 
চলছে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা । দিশেহারা মধ্যবিত্ত সেই উপকরণ খুঁজে বেড়াচ্ছে 
যা প্রতিদ্বম্ঘিতাকে বিশিষ্টতা দেবে। যে বিদ্যালয়ে আপাতত উজ্জ্বলতা 
আছে, যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ মূল্য বেশী সেই বিদ্যালয় হয়তো তার সম্ভানকে 
বিশিষ্ঠতা দেবে। যেমন ক্রেতাকে বিশ্বাস করানো হয় অধিক মুল্য দিয়ে 
পোষাক কিনলে কুৎসিত মানুষকেও রূপবান দেখায়, তেমনি অসহায় 
অভিভাবককেও বিশ্বাস করানো হচ্ছে অধিক অর্থ ব্যয়ের বিদ্যালয়ে তার 
শিশুকে অপরাপর শিশুদের পেছনে ফেলে চাকুরী ধরতে এগিয়ে দেবে।| 
“মানুষে মানুষে” সব সময় প্রতিদন্ছিতা চলতে থাকে। যারা যোগ্য তারা | 
জয় লাভ করে যারা অযোগ্য তারা হেরে যায়। এ হলো মধ্যবিত্ত জীবনের 
সংকটের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে একটা হৃদয়হীন তামাশা। 

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিকে ইংরাজীর প্রশ্নে একটি কমিশন গঠিত 
হয়েছে। এই কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে সরকার মানুষের মতামত সংগ্রহ 
করতে চান। ব্যক্তি, সংগঠন যে কেউই তাদের মত দান করতে পারেন। 
কিন্তু ইতিমধ্যেই কেউ কেউ কমিশন বয়কটের বিপ্রবী শ্লোগান হাজির 
করেছেন। আবার অনেক সংবাদ পত্রেও বিগত লোকসভা নির্বাচনে ইংরাজীর 
প্রভাবের ব্যাখ্যা দান করেছেল। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বৃহত্তর কলকাতার 
ফলাফল যদি ইংরাজী দিয়ে ব্যাখা করা হয় তাহলে বিগত পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের ফলাফল তো মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রশ্ন এটা 
নয়। আসল প্রশ্ন শিক্ষার মান উন্নয়নে সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে যদি 
ইংরাজীর প্রশ্ন আলোচিত হয় হোক। কিন্তু যারা ইংরাজীর জন্য প্রাণ 
বলিদান করতে চাইছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলা যায় প্রাথমিকে একমাত্র 
ভাষা মাতৃভাষা এবং এর কোনও বিকল্প নেই এটা আন্তর্জাতিক স্তরে 
এমনকি আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত কমিশন দ্বারাও স্বীকৃত। যে 
তাদের উপর আর একটি ভাষা চাপানো কখনো ন্যায়সঙ্গত হতে পারে 
না। আবার যারা ইংরাজী ছাড়া জীবন বোধ জাগ্রত করতে পারবেন না 
বলে মনে করছেন তাদের পড়তে বাধা দেওয়াও উচিত কাজ হবে না। 
ফলত যারা চাইছেন তারা পড়ুন আর যাঁরা চাইছেন না তাদের বাধ্য করাও 
যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে, প্রত্যেকের 
মতামত গ্রহণ করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই জরুরী তবে এক্ষেত্রে অত্যন্ত 
খোলামনেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করা জরুরী | সর্বোপরি একথা বলা 
যায় শিক্ষার সমস্যা আসলে দেশের সমগ্র আর্থ-সামাজিক কাঠামোর 
সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং এই আন্দোলন পরিচালনায় সর্বদাই মলে রাখতে হবে 
শিক্ষার মৌল সমস্যাগুলি কোনও একটা বিশেষ স্কুল কলেজ বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার এই ক্রটি কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসক 
গোষ্ঠীর গৃহীত নীতিরই ফলশ্রুতি। তাই বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত কোনও 
দাবী উত্থাপন করে সফল হওয়া সম্ভব নয়। সামপ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণই 
এক্ষেত্রে জরুরী | সুতরাং সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা 
নিয়েই সমাধান সূত্রগুলিকে হাজির করতে হবে। 








দীর্ঘ ৩২ বছর ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতার শীর্ষে থাকা এক য়েকতন্ত্র 
প্রেসিডেন্ট সুহার্তো অবশেষে পদত্যাগে বাধ্য হলেন। শাসকশ্রেণী ও 
তার নেতা সুহার্তোর বিরুদ্ধে দেশের মানুষের তীব্র ক্ষোভ, দুর্বার ছাত্র 
আন্দোলন তাকে বিদায় নিতে বাধ্য করল। সে দেশের সর্বেসর্বা 
ages ও ভার গৃহীত আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করল। ইন্দোনেশিয়াকে 
বিশ্বায়নের ধবজাধারী পুঁজিবাদী তাত্বিক অর্থনীতিবিদ-রাজনীতিবিদ্রা 
সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখাতে চেয়েছিল দু'দিন আগেও । aS সেই 
| দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার ভগ্রদশা সেই বাবস্থা আর 
[ব্যবস্থাপন্থীদের মুখোশকে খুলে দিয়েছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার এই 
উত্তাল ছাত্র আন্দোলন এবং সে দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 
| জনগণের ব্যাপক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে। 
বিশ্বায়নের তত্ব ও তার প্রভাব £ 

গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নয়া বিশ্বব্যবস্থার নামে 
বিশেষতঃ তৃতীয় দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মাত্রা আজ 
Sizes) কৌশল হিসাবে এই নয়া উপনিবেশিক শোষণের মাধ্যম সেই 
সব দেশের অর্থনীতি এবং হাতিয়ার হিসাবে বিশ্ববাণিজ্যিক সংস্থা, ফান্ড 
ব্যাঙ্কে কাজে লাগাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই উদার অর্থনীতির চক্চকে 
মোড়কের আড়াল থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই নয়া কৌশলের ঘৃণা 
চেহারাটা বেরিয়ে আসছে। বিশ্বায়নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশে পথ 
হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে একদিকে কাঠামোগত সংস্কারের নাম কারে 
জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা হাস, বেসরকারীকরণ, বি-শিল্পায়ন। অন্যদিকে 
মুক্ত বাজার অবাধ প্রতিযোগিতা, উদারীকরণ ইত্যাদি। স্বভাবতই 
উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর উন্নত পুঁজিবাদী দেশ 
অর্থাৎ সাশ্রাজাবাঙ্গী দেশগুলোর শোষণের মাত্রা ৮ wee 


জল ৮৬ (2 
বহিঃপ্রকাশ হয়ত সংগঠিত রূপ পাচ্ছে না। BE 
তথাপি-এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই দৃষ্টান্ত । 
ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র বিক্ষোভ কোন ভিন্ন ঘটনা .. Eb: 
নয়। সামগ্রিক বিশ্বের গতিশ্রকৃতিতে একটি | y: 
অবশাততাবী দিক। যা থেকে যে কোন দেশের ~ 
বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার অনেক বিষয় || ও 
থেকে যায়। বিশেষত আমাদের মত দেশের M 
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om ভবিষ্যতে থেকেই যাবে 
ইন্দোনেশিয়া ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা £ 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২০ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসার দেশ 
ইন্দোনেশিয়া | বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জনসংখ্যার ১৭ হাজার দ্বীপের এই 
দেশে save সালের ৫ লক্ষাধিক কমিউনিস্ট সমর্পক, গণতদুপ্রিয় 
মানুষকে হত্যা করে প্রেসিডেন্ট হন সুহার্ভে। যিনি কয়েকদিন আগে 
পর্যন্তও ছিলেন প্রেসিডেন্ট পদে। ১৯৬৬ সাল থেকে ৩২ বছর ধরে 
সামরিক শক্তির ওপর দাড়িয়ে কমিউনিস্ট বিদ্বেষী Afam 
রাজনীতির fore অনুচর areas কার্যত কবরে পাঠিয়েছেন। 
সুহার্তো তার গোলকার পার্টিকে সামনে রেখে স্বৈরাচারী একনারকতন্থ 
কায়েম করেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার বুকে সাম্ত্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল 
হিসাবে। তিন দশক ধরে সাশ্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট হয়ে তাদের 
নীতিকেই কার্যকরী করার চেষ্টা করেছেল। 

ইন্দোনেশিয়ার গণতান্বিক ব্যবস্থার পরিসর বা গণতান্ত্রিক অধিকার 
অত্যন্ত সীমিত। কমিউনিস্ট পার্টি সে দেশে বে-আইনী। অন্যান্য 
করার অধিকার কার্যত: GR রাষ্ট্রপতি বা শাসক দল গোলকার পার্টিই 
সর্বেসর্বা। তাদের বিরোধীতাতো দূরের কথা, সমালোচনা করার 
অধিকার বিশেষ নেই। এর বিরুদ্ধে মানুষ সরব হলে নেমে আসে 
পুলিস-মিলিটারির দমন-পীড়ন-অত্যাচার। এক হাজার সদসার 
পিপলস কনসালটেটিভ আ্যাসেম্বলি'র সদসাদের মনোনয়ন করেন 
রাষ্ট্রপতি নিজে । ফলে এই রাড্রনৈতিক-গণতান্ত্িক ব্যবস্থায় বিরোধীদের 
সরকারে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। রাষ্ট্রপতির হাতেই সমস্ত 
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৮ নৌবাহিনী, বিমান-বাহিনীর প্রধান। 








|] প্রশংসা বরা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল এশিয়ার 
i ‘ang অর্থনীতির" অন্যতম দেশ ইন্দোনেশিয়া। 
১. অথচ মাত্র বছরের মধোই এই উন্নয়নের রঙীন 
ফানুস ফাটতে শুরু করে। WTO, IMF, 
World Bank-এর ফাদে পড়ে উদারনীতি, 
E মুক্ত হাওয়ার চাকা ঘুরতে ae করে উল্টো 
, পথে। দেশে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ মা 
j ১৭০০ কোটি ডলাবে শৌছায়। বৈদেশিক 
acta বোঝা বিশাল। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রা 
: song বিনিময় মুলা ৭৫% হাস পেয়েছে। 
| মুদ্রাস্ফীতি, মূল্য-বুদ্ধির হার আকাশছোয়া। 
জাকার্তা স্ট মার্কেটে নথিভুক্ত ২২৮টির মধ্যে 
২০০টি শিল্প সংস্থা আজ দেউলিয়া ঘোষিত। 





১৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক চিরদিনের জন্য TH) শেয়ার বাজার ধ্বংসের 


মুখে। এক বছরে শেয়ার বাজারের সূচক নেমে আসে ৭৩১.৬২ থেকে 
৩৪২.৯৭-এ। STE হারাচ্ছেন বহু শ্রমিক। বেকারের সংখ্যা ২ কোটি 
ছাড়িয়ে গেছে। 

ফান্ড-ব্যান্ক ও মার্কিন সরকারের কঠোর নির্দেশ অনুসারে 
ইন্দোনেশিয়ার সরকার যে চুক্তি করেন যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থা আরও সংকটময় হয়ে ওঠে তার শর্তগুলো (১) আর্থিক অগ্রগতি 
হার শুন্য এবং মুল্রাস্ফীতির হার ২০% ধরে নতুন বাজেট তৈরি করা, 
(২) চিহ্নিত ১২টি অলাভজনক রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত সংস্থাকে ১৯৯৮-এর 
মধ্যে বন্ধ করা, (৩) বিদেশী ব্যা্কগুলোর ওপর যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ 
প্রত্যাহার, (8) কৃষিপণ্য আমদানীতে ৫% শুষ্ক হাস, (৫) দেশীয় বৃহৎ 
শিল্পগুলোকে দেয় সরকারী সুবিধা হাস, (৬) জাতীয় অন্যতম শিল্প 
AMA কার প্রজেক্ট'কে সুবিধাদান বন্ধ করা, (৭) খাদ্যদ্রব্য ও 
জ্বালানীর উপর থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তুকি ১৯৯৮ থেকে তুলে দেওয়া, 
(৮) ১৯৯৮-এর জুনের মধ্যে দেশীয় একচেটিয়া কোম্পানীগুলোর 
সুরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল করে অবাধ প্রতিযোগিতা বাড়ানো প্রভৃতি। 
সামপ্রিকভাবে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কার্যত ধ্বংসের মুখে। 
সাশ্রাজাবাদীদের নয়া উপনিবেশ-এর ফাদে পড়ে ইন্দোনেশিয়ার 
অর্থনৈতিক এই তীব্র সংকট তৃতীয় দুনিয়ার কাছে এক অশনি সংকেত। 
আন্দোলনের সূত্রপাত £ 

মার্চে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে বাঁচার চেষ্টায় পুনরায় ঝণ 
নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন সুহার্তো। অর্থনৈতিক সংকট মোচনের চেষ্টা 
কিন্তু ব্যর্থ হ'ল। ক্রমবর্ধমান বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, waist 
গোটা ইন্দোনেশিয়ার তৈরি করেছিল অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি-_শুরু 
হয়েছিল জাতিদাঙ্গা। অর্থনৈতিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সামাজিক 
অসন্তোষের মধ্যে দিয়ে। কাঠামোগত সংস্কারের শর্তে গৃহীত ফান্ড 
ব্যাঙ্কের IW সংকটকে আরও গভীরতর করে তোলে। জনগণ 
সুহার্তোকে কাঠগড়ায় দাড় করাতে শুরু করেন। সীমাহীন সংকটে 
মানুষ ক্রমাগত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বুদুক্ষু জনতা কর্তৃক সরকারী স্টের, 
খাদ্যভাণ্ডার লুঠ করার মত ঘটনাও ঘটতে থাকে। খাদ্য সংকট, আর্থিক 
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে খাদ্য-দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে, ব্যাপক এই গণ- 
বিক্ষোত-এর মুখের ভাষা হিসাবে কাজ করেছে দেশের ছাত্রসমাজ। 
জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের ছাত্রসমাজের একটা বড় অংশ 
এগিয়ে আসেন সুহার্তো ও তার নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে। আর্থিক 
লীতির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই আরও বেশী গণতন্ত্রের দাবীতে ও 


| 
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হত্যা করে ক্ষমতায় আসেন সুহার্তো। এই ৩২ বছর শাসনে সেই 
সূহার্তোর ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পত্তির পরিমাণ, 
এই কঠিন দেউলিয়া অর্থনৈতিক চিত্র, অন্য দিকে তার পরিবারের তিন 
পুত্র, দুই কন্যা-সহ অন্যান্যরা ব্যাঙ্ক মালিক, কেউ শিল্পপতি, বিদেশে 
অর্থ পাচারে ব্যস্ত। দেশের জাতীয় সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা আজ-. 
সুহার্তো পরিবারের | সুহার্তো ও তার পরিবারের ফুলে-ফেঁপে ওঠা আর 
বাস্তব চিত্র সেদেশের জনগণের সূহার্তোর প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভকে 
পৌঁছে দিয়েছে চরমে। | 


ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। মে মাসের মাঝামাঝি সুহার্তোর পদত্যাগের 
দাবীতে হাজার হাজার ছাত্র সপ্তাহকাল ব্যাপী সংসদ-ভবন দখল করে 
বসেছিল। দেড় হাজারের বেশী ছাত্র-ছাত্রী এই সংগ্রামে নিহত হন| 
হার্তোর পুলিস-মিলিটারীর বর্বর অত্যাচারে | কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের 
এই দুর্বার আঘাত সুহার্তোকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। প্রথমে 
সংসদের অধ্যক্ষ তাকে পরামর্শ দেন পদত্যাগ করার। কিন্তু সুহার্তো 
শেষ চেষ্টা চালান আন্দোলনের উপর দমন পীড়ন বাড়িয়ে নিজেকে 
রক্ষা করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শেষরক্ষা করতে পারলেন না। 
সুহার্তোরই নেকনজরে থাকা গবেষণা ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী 
বি জে হাবিবিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দিয়ে তিনি বিদায় নিতে বাধ্য হন। 
কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইন্দোনেশিয়ার এই আন্দোলনের প্রাথমিক 
বিজয় ঘটলেও সুহার্তোর দ্রুত বিচারের দাবিতে নতুন করে ছাত্র 
বিক্ষোভ শুরু হচ্ছে। আবার হাজার হাজার ছাত্র আন্দোলনের পথে। 
তাদের আরও দাবী সুহার্তোর নীতি অনুসরণ করা চলবে না। 
অথনৈতিক সংস্কারের আন্তর্জাতিক শর্ত ও সুপারিশ মেনে সুহার্তো 
যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিল তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। নতুবা 
হাবিবিকেও চলে যেছে হবে। ইন্দোনেশিয়ার এই আন্দোলনের 
আমাদের সংহতি এবং অভিনন্দন £ 

বাধ্য করানোয় সেখানকার ছাত্র সমাজকে অভিনন্দন জনানো হয় এস, 
এফ, আই-এর পক্ষ থেকে। রাজ্য কমিটির আহ্বানে ২২শে মে একটি 
দৃপ্ত মিছিল লেনিন মূর্তির সামনে থেকে আসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
গেটে। সেখানে যে সংক্ষিপ্ত সভা হয় সেখানে বক্তব্য তুলে ধরেন 
এস.এফ.আই. কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ব্রতীন সেনগুপ্ত, 
*শ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি সোমনাথ ভট্টাচার্য্য, ‘ea সংগ্রাম' 
পত্রিকার সম্পাদক তরুণ ব্যানাজী। এশিয়ার মধ্যে প্রথম 
হয়। বক্তারা স্মরণ করিয়ে দেন একথাও, যে কি ভাবে সেখানে 
কমিউনিস্ট নিধনযজ্জ শুরু করেছিলেন সুহার্তোরা। সাম্রাজ্যবাদীদের 
পদদলিত ইন্দোনেশিয়ার মানুষ যে ভাবে সুহার্তোর পদত্যাগ ও তার 
গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয় তার প্রতিও সংহতি, 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। 





কেন্দ্রীয় ,৯৮-৯৯- এক বল্মাহীন খতিয়ান 


কল্লোল রায় 


তারা ১৯৯৮-'৯৯ সালের কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট প্রস্তাব 
সংসদে পেশ হয়। বি. জে. পি নেতৃত্বাধীন বাইশ দলের জোট সরকারের 
(এটাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাধারণ বাজেট। বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন অর্থমন্ত্রী, 
বি. জে. পি-র যশবন্দ সিন্হা। 

দেশের তাবড় বড় ব্যবসায়ী, বিদেশী পুঁজিপতি ও গ্রামাঞ্চলের বৃহৎ 
ভুস্বামীর চাটুকারদের, স্বদেশী তথা জনদরদী সাজার প্রবল প্রচেষ্টা, 
বার্থতায় পর্যবসিত হবার এক অনবদ্য খতিয়ান এই বাজেট। অর্থমন্ত্রীর 
বাজেট বক্তৃতা, স্বল্পকথায়, এক বন্াহীন দ্বিচারিতার সমাহার | 
“ম্বদেশীর' স্বরূপ £ 

পয়লা জুন, ঠিক যেদিন সংসদে বাজেট প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, 
সন্ধ্যায়, টি.ভি.-তে স্টার নিউজের খবরে সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে 
প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বলেন “আর্থিক সংস্কার নীতি এবং দেশের নিজস্ব 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য বাজেটে রক্ষা করা হয়েছে।” 
সাংবাদিক এরপর আর এ প্রশ্ন করবার প্রয়োজন মনে করেননি যে এই 
“আৰ্থিক সংস্কার নীতি' তাহলে কিসের অথবা কার প্রয়োজনে! উত্তরটা 
যেমন আমাদের জানা, তেমনি জানা" আছে বি.জে.পি নেতৃত্বের এই 
বছরের ১৫-১৯শে এপ্রিল ভারতের আমদানী গুঁদারিকরণে অগ্রগতির 
বিষয়টি পর্যালোচনা করতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (৬/শ:0)-সভা আহান 
করা হয়। ১৩ই এপ্রিল WTO কর্তাদের খুশি করতে, তড়িঘড়ি 
কেন্দ্রীয় সরকার ৩৪০টি ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে অবাধ আমদানি 
অনুমোদনের ঘোষণা করে দিলেন। ঠিক তার পরের দিন অর্থমন্ত্রী মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র “সফরে” গেলেন। সেখানে ১৬ই এপ্রিল, মার্কিন বিনিয়োগকারি 
এবং সে দেশের বাণিজ্য, শক্তি, স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ ও অর্থ দপ্তরের 
আমলা ও আধিকারিকদের এক সভায় তিনি বললেন "আমরা সংস্কার 
বিরোধী নই 1......আমরা সংস্কার প্রক্রিয়াকে আরো ব্যাপক, গভীর ও 
তরান্বিত করতে দায়বন্ধ।” এপর আর বুঝতে অসুবিধা হয়না প্রতিবেশী 
দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির এবং বাজেটের ঠিক কুঁড়ি দিন আগে 
পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পেছনে বেশ কিছু কুট হিসাব নিকাষের 
অন্তত একটা অঙ্ক কি ছিল। বি.জে.পি সরকার চেয়েছে তার সাম্রাজ্যবাদ 
| তোষণ নীতিকে আড়াল করতে | আড়ালে রাখতে চেয়েছে এই বাজেটের 
মধ্য দিয়ে দেশের গরীব মধ্যবিত্ত জনসাধারণের প্রতি শানানো 
আক্রমণকে। সেই কারণেই আমর! দেখি এই সরকার ঠিক যেমন ভাবে 
বাজেটের আগে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট বিদেশী 
বিনিয়োগকারীদের চড়া হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দিতে কাউন্টার গ্যারান্টি 
দেয় দেশের স্বার্থ বিরোধী, জনবিরোধী যাবতীয় নীতি ও কর্মসুচী। 

প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজেটে উল্লেখ করলে দেশের তথা 
রাষ্ট্রের সার্বিক স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ব 
সংস্থা যেমন 100, GAIL, VSNL, এবং CONCOR-এগুলির 
(অপ্রকাশিত নির্দিষ্ট অংশের শেয়ার বেসরকারি হাতে বেঁচে দেওয়া হবে। 
পর্যায়ক্রমে আগামী তিন বছরের মধ বিক্রী করে দেওয়া হবে ইন্ডিয়ান 


এয়ার লাইলস কর্পোরেশনের (IAC) ৫১% শেয়ার। সাধারণভাবে অন্য 


সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ৭৪% অংশিদারত্ব বেসরকারিকরণ করা হবে। 
ধারাবাহিকভাবে ক্ষতিতে চলা রাষ্ট্রাযনত্ব সংস্থার শ্রমিক কর্মচারিদের 
“আকর্ষণীয়” স্বেচ্ছা অবসর ভাতায় বিদায় দিয়ে সংস্থার যাবতীয় সম্পদ 
চলতি বাজার দরে বেচে দেওয়া হবে এবং এই কাজ করতে যে তহবিল 
গঠন করা হচ্ছে তার গালভরা নাম “পুনকির্ন্যাস তহবিল" (Restructing 
Fund) | বিলগ্রীকরণের মাধামে বাজেটে ৫০০০ কোটি টাকা আয় ধরা 
হয়েছে যা সরকারের মোট আয়ের ২%। গত বছরের প্রকৃত হিসেবে 
এই অংশ ছিল ০.৪%। উক্ত বেসরকারি করণের কর্মসূচীর জন্য অর্থমন্ত্রী 
কৃতিত্ব দাবী করেছেন এ না হলে আর “স্বদেশী বাজেট! 

বর্তমান বিদেশী মুদ্রা Pare আইন (FERA) আমাদের স্বদেশী’ 
অর্থমন্ত্রীর মতে বড্ড বেশী কড়া (“Highly regulatory”) তাই তার 
পরিবর্তে কড়াকড়ি শিথিল করে তৈরী হবে বিদেশী মুদ্রা পরিচালন আইল 
(FEMA)! 

বাজেট ঘোষিত Te’ প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের দেশের 
বহুজাতিক ও দেশিয় কোম্পানি এবং বড়লোকদের সরকারের কাছে 
বকেয়া ARS প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের দুশ্চিন্তার সমাধান অর্থমন্ত্রী করে 
দিয়েছেল। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে সুদ, জরিমানা Hats অতিতের করযোগ্য 
আয়ের ওপর চলতি হারে কর পরিশোধ করে দিলে তারা সরকারের 
থেকে মোকদ্দমা এবং অন্যান্য শাস্তি ও হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবেন। 
পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সুদ-্রিমানা WA বকেয়া কারের ৫০% জমা করে 
দিলেই মুক্তি! যে বহুজাতিক আই. টি. সি (1.1.0)-র কাছে সরকারের 
প্রাপ্য বকেয়া কর বাবদ কয়েক কোটি টাকা, অর্থমন্ত্রীর এমন “স্বদেশী” 
ঘোষণায় তাদের চাইতে সুখি আর কে হবে! সমস্ত প্রত্যক্ষ করদাতার 
জনা বাজেটে ঘোষিত “সম্মান' থেকে এরাও স্বভাবতই সরকারের কাছে 
৯৯% জনসাধারণের তুলনায় বাড়তি গুরুত্ব ও মর্যাদা পাবেন। 

“স্বদেশী” বাজেটের ঘোষণায় রাস্ট্রায়ত্ব বীমা পরিষেবা ব্যবস্থার 
মূলেও কৃঠারাঘাত করা হয়েছে। “বীমা পরিষেবাকে আরো উন্নত” করার 
দোহাই দিয়ে বীমা ক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় সংস্থাকে প্রবেশাধিকার 
দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করেননি ভারতীয় সংস্থার 
ব্যাখ্যাটা কি? ভারতে রেজিষ্রি করা সংস্থা, অথবা ভারতীয় নাগরিকদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশিদারত্বের কোন সংস্থা অথবা অন্য রকম কিছু। তিনি 
অথবা তার সরকার এ ব্যখ্যা এড়িয়ে যাবেন কারণ এ দেশের বীমা ক্ষেত্রে 
বহুজাতিকদের অনুপ্রবেশের রাস্তা তৈরী করাটাই দেশদ্রোহী বিজে.পি- 





সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা কি বলছে? বিদেশী ars সম্পর্কেও হুবহু 











একই রকম যুক্তিই তো উপস্থিত করা হয়ে ছিলো। 

এরপরেও আছে স্বদেশী বুলির আড়ালে বিদেশী অর্থলত্বীকারি 
সংস্থাগুলি সহ অনাবাসি ভারতীয় অর্থলগীকারিদের দেওয়া পূজি বৃদ্ধি 
কর-এ (Capital gains tax) ছাড়। এক্ষেত্রে দেশবাসীকে যেখানে দিতে 
হয় ২০% কর, বিদেশীদের সেক্ষেত্রে এখন দিতে হবে ১০% কর। এও 
নাকি স্বদেশী! 

এবার দেখা যাক বাজেটের সেই অশেশুলি যেখানে জনদরদের 
বাগাড়ম্থর করা হয়েছে। PACKS রয়েছে এলোপাথারি ব্যয়বরাদ্দের 
প্রতিশ্রুতি অথচ বাজেট বন্ডুতায় একটিবারের জনা ভুলেও ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কোন উল্লেখ নেই যারা আমাদের 
দেশের কৃষিকাজের সাথে যুক্ত জনসংখ্যার ৮৫%-এরও বেশী, অথচ 
মাত্র ৩৫% কৃষিজমির মালিক শহরাক্ধলের সম্পত্তির হাঙরদের সর্বস্ব 
উজার করে we দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী | শহরে জমির Cetin আইন তুলে 
দেওয়া হয়েছে। শহরের নির্যাণকারীদের নির্মনিকার্ধ থেকে মুনাফার ওপর 
৫ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। কৃষিতে প্রতিশ্রুত বাড়তি 
বরাদ্দের প্রায় পুরোটাই ভোগ করবে যারা বড় জমির মালিক | ভূমিসংস্কার 
ব্যতিরেকে আমাদের দেশের কৃষক জনসাধারণের সংখ্যা গরিষ্ঠের জীবনে 
কোন বড় পরিবর্তন অসন্তব। রণবীর সেনার অভিভাবকেরা করবে 
ভূমিসংস্কার? গালভরা এই বরাদ্দের মাঝ থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশকে 
উদাহরণ স্বরূপ তুলে আনা যাক। 


১৯৭১৭-ট৮ ১৯৯৭৮ ১৯৯৮-৯৯ 


বিশেষ কর্মসূচী ১০৬৫ ৮৬৯ ১০৪৬ 

কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০৪৮ ৩৬৫৮ ৪০৮৫ 

(J.R.Y সহ) মহ হিসাব কোটি টাকার 
পরের ত থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার 


খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারেনি। এর সহজ কারণ যথাযথ 
আয়ের সংস্থান করতে পারেনি পূর্বতন অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম। বাজেটে বরাদ্দ 
করাটাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য পরিকল্পিতভাবে 
সম্পদ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ না করতে পারলে বরাদ্দের কোন মানেই 
থাকে না। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর এবং তার মন্ত্রকের দক্ষতা একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। তালিকা থেকে এটাও পরিস্কার যে অর্থমন্ত্রীর সদিচ্ছা পূর্বতন 
অর্থমন্ত্রীর তুলনায় বেশ কম। 

একে বর্তমান অর্থমন্ত্রী প্রত্যক্ষ কর বাড়াননি। অনিশ্চিত পরোক্ষ 
করের উপর নির্ভর করছেন বেশী। দ্বিতীয়ত অর্থমন্ত্রকের আমলা অফিসার 
সব একই আছে। তাহলে তার বরাদ্দকৃত টাকার রাশি অথবা অস্তত তার 
বড় অংশই যে তিনি ব্যয় করতে পারবেন তার নিশ্চয়তা কি? পেট্রোল 
এবং ইউরিয়া নিয়ে সংসদে অমন নাকানি- চোবানির পরও কি আশা 
করবেন যে বরাদ্দ করা সম-পরিমাণ অর্থ তিনি ব্যয় যোগানোর জন্য 








ভুলে আনতে পারবেন? মিথ্যায় ভরা বাজেট বন্তুতায় অন্তত একটা খাঁটি 
সত কথা অর্থমন্ত্রী বলেছেন “বাজেট বরাদদটা আদপে বরাদ্দই” (Budget 
estimates are after all estimates”—Para 57, Line 3) 

এবার আসা যাক শিক্ষার seg) অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন যে 
শিক্ষাাতে তিনি ৫০% বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। কৃষির we এখানেও তিনি 
কারচুপির আশ্রয় নিয়ে গতবারের প্রকৃত ব্যয়ের সাথে এ বছরের বাজেট 
বরাদ্দের তুলনা করছেন এবছরের বরাদ্দের বড় অংশটাই খরচ হবে 
নগনা। গতবারের অসংশোধিত বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ছিল 
বাজেটের ২.২৫% এবার সেটা মূলতঃ শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি জনিত 
কারণে হয়েছে ২.৬৩%। এরই সাথে মুদ্রাস্ফীতিকে হিসেবে ধরলে দেখা 
যাবে শিক্ষা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। রসিক অর্থমন্ত্রী 
ছাত্রদের সাথে তামাসা করেছেল! 
এ বাজেট জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী 

সাধারণ বাজেট এবং তার আগের রেল বাজেটের মিলিত চাপে 
গরীব-মধ্যবিত্ত জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য বহু পণ্যের দাম বাড়বে। রেল 
বাজেটে সরাসরি যাত্রিভাড়া বৃদ্ধির সাথে সাথে ৫% মাসুল বাড়ানো হয়েছে 
ডাল, চিনি, ফল-সবজি, পশুখাদ্য, গবাদি পশু, তৈলবীজ, জৈব সার, 
গুড়, পরিশোধিত উদ্‌ভিজ্য তেল। বাজেটে ৮% হারে অন্তঃশুক্ক বসানো 
হয়েছে প্যাকেটজাত চা, ব্রা্ডনামে বিক্রিত মাখন, ঘি, মশলা, গুড়ো দুধ, 
কারখানায় প্রস্তুত যে কোন খাবার, চশমার কাচ ও ফ্রেম। খোল! বাজারে 
বিক্রয়যোগ্য কেরোসিনের ওপর ৩৪% আমদানি কর চাপানো হয়েছে। 
এরই সাথে যুক্ত হবে অন্যান্য পরোক্ষ করের বিরাট বোঝা যা সামগ্রিক 
মূল্যমানের ওপর চাপ তৈরী করবে। | 

গত আর্থিক বন্ধুরে বাজেটে রাজকোষীয় ঘাটতির (Fiscal Detict) 
হার ধরা হয়েছিলো! ৪.৫%, যা বছর শেবে সংশোধিত হিসাবে দাড়ায় 
৬.১৫% | এ বছর এই হিসেব ধরা হয়েছে ৫.৬% এবং এটা এই জায়গায় 


হয়েছে। পূর্বতন অর্থমন্ত্রী চিবাম্বরম হিসেব কষে দেখিয়ে দিয়েছেন যে 
এই বাজেটের চাপেই শুদ্াম্ফিতির হার বছর শেষে দাড়াবে ৮% 
(Economic Times) June, কৃষি, শিল্প উৎপাদনে অনিশ্চয়তা ও বদ্ধতা 


বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী দাবী করেছেন যে তিনি নাকি বাজেট, 
বরাদ্দের মাধ্যমে রাজ্যসরকারগুলির হাতে প্রচুর অর্থ তুলে দিয়েছেন! 
(শেবাশে বকিশ পাতায়) 


যাদবপুর | 
সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর্টস্‌ ফ্যাকাল্টির ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি এবং ত্যাসিস্টান্ট | 
সেক্রেটারি এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ AI 5.71-জয়লাভ করে। এই পদগুলিতে যথাক্রমে কমরেড অর্নব ভট্টাচার্য্য, কমরেড রাজেস্বর সিন্হা | 


এবং কম. সৈকত we নির্বাচিত হয়েছেন TS বছরে SFIR একটাও পদ ছিলনা কিন্তু 51-এখানকার Mees, প্রতিক্রিয়া শীল ফোরামকে | 


পরাজিত করে গণতান্ত্রিক, নীতিনিষ্ঠ ছাত্র আন্দোলনকে মজবুত করল। 


a aa গরিলা লিল ভি 





কমিটির সম্পাদক কম. তরুণ ব্যানাজা ও সভাপতি কম. প্রদ্যোৎ কর। 
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অপমানের দলিল 


প্রদ্যুৎ কর l 


ভারতবর্ষের বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৯৮-৯৯ 
সালের রেল বাজেট গত ২৯শে মে সংসদে পেশ করবার পরদিনই 
ভারতবর্ষের সমস্ত প্রচার মাধ্যমে রেল বাজেটের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র 
বিরোধীপক্ষ না, বিজেপি সরকারের সহযোগী শক্তিগুলির বিরূপ মন্তব্য 
ও রেল বাজেটে সরাসরি পক্ষপাতিত্ের অভিযোগ ভারতবর্ষের সাধারণ 
মানুষের দৃষ্টি এড়ায়নি। দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের পর দেশের বৃহৎ 
সংবাদপত্রগুলির বদান্যতার ভারতবামীর সামনে বিগত পঞ্চাশ বছরের 
বৈষ্যমের অবসান ঘটিয়ে “রামরাজ্য'" প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছিল 
তার ফানুস ইতিমধ্যেই ফাটতে শুরু করেছে। আর গত ২৯শে মে 
রেলমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সংসদে পেশ করা ১৯৯৮-৯৯ বর্ষের রেল 
বাজেটের বিশ্লেষণ করতে নিয়ে আমরা দেখছি দেশের সর্ববৃহৎ 
সংগঠিত ক্ষেত্র রেলের আর্থ সামাজিক দায়বন্জতার ক্ষেত্রটিকে কিভাবে 
অস্বীকার করা হয়েছে। প্রায় ১৪৫ বছর আগে ১৮৫৩ সালের ১৬ই 
এপ্রিল ৪০০ লোক নিয়ে যখন প্রথম ভারতবর্ষে রেল বম্বে থেকে 
চলতে শুরু করে তখন রেল জাতীয় জীবনের এতটা অপরিহার্য অঙ্গ 
ছিলনা । পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের সাথে সাথেই নিজেদের 
স্বার্থে তারা রেল পথ বিস্তার ও Aare কাঁচামাল আনার জনা 
রেলপথকে ব্যবহার করতে থাকে । আর বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের রেল বাবস্থাগুলির মধ্যে ভারতীয় রেলপথ এক বিশেষ 
অবস্থানে রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কেবল মুল 
পরিকাঠামোগত সাহায্যই নয়, জাতীয় ও সমাজর্জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য 
পূরণেও এর অবদান অপরিসীম। আর আজ এই রেল বাজেট দিয়েই 
আমরা কেন্দ্রীর সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বা তার অর্থনৈতিক 
বিকাশের বা স্থবিরতার গতি প্রকৃতি ধরতে পারি। 

দেখা যাক এবারের রেল বাজেট। না রাজ্যের জন্য কিছু খুজে 
পাইনি আমরা এবারের রেল বাজেটে । সব মিলিয়ে ভারতবাসীর উপর 
মোট seo কোটি টাকার নতুন বোঝা চাপিয়ে ১২০৬ কোটি টাকার 
উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করেছেন রেলমন্ত্রী। সাধারণ, মেল, এক্সপ্রেস, 
সুপারফাষ্ট সবেরই ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। গত দু বছরে যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের উপর ভাড়া বৃদ্ধির কোপ না 
পড়লেও এবছর ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে সর্বস্তরেই। শহরতলির 
নিত্যবাত্রীরাও রেহাই পাননি। প্ল্যাটফর্ম টিকিটের মূলা বৃদ্ধি হয়েছে 
৫০%। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি মেনেই এবারের বাজেটে 
প্রস্তাবিত বাড়তি ৪৫০ কোটি টাকার ৪০০ কোটি টাকাই আসবে 
সাধারণ মানুষের পকেট থেকে। অথচ উচ্চশ্রেণীর যাত্রীরা বহল করবে 
মাত্র ৫০ কোটি টাকা। 

রেলমন্ত্রী মাশুল এখনই সার্বিকভাবে বাড়ানো যাবে না বললেও 
বেশ কিছু ক্ষেত্রে তা বাড়িয়েছেল। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে 
[সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়লা পরিবহনের জন্য ৫০০ কিমির কম দূরত্বে 
২% মাশুল বাড়ানো হয়েছে। লৌহ আকরিক, সোডা আ্যাশ, ম্যাঙ্গানিজ, 
কষ্টিক সোডার মাশুলও বাড়বে এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে পশ্চিমবঙ্গসহ 
পূর্বাঞ্চলের শিল্প রাজ্যগুলি। 
| যাত্রী ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির কথা সোচ্চারে ঘোষণা করলেও যাত্রী 
পরিষেবার প্রশ্নে বেশীরভাগ শব্দ অনুচ্চারিতই থেকে গেছে। বনু 
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ঘোবিত ভারতীয় রেলের ‘Safety, Security & Punctuality’ 
শব্দগুলি যে আজ প্রায় অবলুপ্তর পথে এ সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবনা চিন্তা 
রেল বাজেটে অনুপস্থিত | ফলে বহু টাকা খরচ করে আপনি রেলে যাত্রা 
শুরু করার পর জল, পাখা, আলো না থাকলে, নিরাপত্তা বিদ্বিত হলে, 
নিজেই নিজের অদৃষ্টের মুণডুপাত করতে করতে যাত্রা শেষ করবেন এই 
ভেবে যে আপনি 'মহান' ভারতীয় রেলের একজন সাধারণ যাত্রী । 
ফলে ভুলেও রেল ব্যবস্থার নিন্দা করবেন না! এত গেল একটা দিক । 
রেল বাজেটে অন্য একটা দিকও থাকে । নতুন কোন ট্রেন কোন রাজ্য 
পেল, কতটা উন্নয়নের ছোঁয়া আমরা পেলাম ইত্যাদি ইত্যাদি । কারণ 
দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে রেলের ভূমিকা 
অপরিলীম। কিন্তু দুঃখের বিষয় অসম বন্টনের পক্রিয়া এই বাজেটেও 
বর্তমান। SHIA যে সামানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার 
সিংহভাগই পেয়েছে রেলমন্ত্রীর রাজা বিহার ও তার প্রতিমন্ত্রী রাম 
নায়েকের মহারাষ্ট্র। নতুন লাইন করা, পুরোনো লাইনের সংস্কার, 
বৈদ্যাতিকরণ, গেজ পরিবর্তন সব ক্ষেত্রেই এ বারের বাজেট বরাদ্দ 
গতবারের তুলনায় কম। 

কেন্দ্রীয় রেল বাজেটে সরাসরি উপেক্ষিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যের দীর্ঘদিনের বকেয়া প্রকল্পগুলি দ্রুত রূপায়ণের জন্য রাজ্য 
সরকার ২৫ কোটি টাকা দেওয়া সত্বেও এ বছর পশ্চিমবঙ্গের জন্য 
বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ কমেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে 
পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ ছিল ১৪৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা, এ বছরের বাজেট 
বরাদ্দ ১৬৩ কোটি ২১ লক্ষ ১ হাজার টাকা । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
বরাদ্দকৃত ২৫ কোটি টাকা যোগ করলে এটা পরিষ্কার যে বাজেট বরাদ্দ 
কমেছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। 

জনসংখ্যায় মুস্বাই-এর সমান হলেও শহরতলিতে ট্রেন চালানোর 
প্রশ্নে কলকাতা বঞ্চিত কেন এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। সপ্তাহে 
প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের জন্য একটি সুপারফাস্ট ট্রেন চালানোর দীর্ঘদিনের 
প্রস্তাবের বদলে সপ্তাহে দুদিন একটি এক্সপ্রেস ট্রেন চলবে বলে 
রেলবাজেটে ঘোষিত হয়েছে! মেট্রো রেল দমদম থেকে ব্যারাকপুর ও 
টালিগঞ্জ থেকে নিউ গড়িয়া পর্যন্ত সম্প্রসারণের রাজ্য সরকার ১৫% 
টাকা দেবার ঘোষণা সত্বেও দীর্ঘদিনের এই দাবী মানা হয়নি। উল্টে 
ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ৫০-৬০% | চক্ররেলের অবস্থাও TUUT | 
প্রিলেপ ঘাট থেকে মাঝের হাট পর্যন্ত সম্প্রসারনে যেখানে দরকার 
অন্তত ৭৫ কোটি টাকা, সেখানে বরাদ্দ মাত্র ২.কোটি। 

৮০ দশকের প্রথম থেকে পশ্চিমবঙ্গের ঝুলে থাকা 
রেলপ্রকল্পগুলির ভবিষাত নিয়েও বাজেটে বিশেষ প্রস্তাব নেই। কি হবে 
দীঘা-তমলুক, লক্ষ্মীকাস্তুপুর-নামখানা, একলাখি-বালুরঘাট, হাওড়া- 
আমতা ব্রডগেজ সহ রাজ্যের দীর্ঘদিনের অনাদায়ী দাবীগুলির? রেল 
বাজেটে এন.জে.পি.-কোচবিহার, বর্ধমান-কাটোয়া, হাবড়া-বনর্গী, 
গেজ থেকে TS গেজে রূপান্তরিত হওয়ার কোন উল্লেখ নেই। গত 
বছর রেল বাজেটে এই সমস্ত খাতে ১২০ কোটি বরাদ্দ ছিল। আর 
বর্তমান বছরে এই খাতে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ২৫ কোটিরও FA | 
তবুও বলা যাবেনা পশ্চিমবঙ্গ রেলবাজেটে বঞ্চিত? 


এ বাচা 
ge Ny: 
he, 


বাজেটে বেকার যুবকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবীতে রাজ্যের ৯টি বামপন্থী ছাত্র যুব 
চাকুরির ইন্টারভিউ. দিতে গেলে নিখরচার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট সংগঠনগুলির ডাকে রেলস্টেশনে সমাবেশ, রেলমন্ত্রীর কাছে দাবীসনদ 
দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে বাজপেয়ী সরকার পেশ করা হয়েছে। প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে | আর গত 
চাকুরীরতদের অবসরের বয়ঃসীমা বাড়িয়েছে ২ বছর! আর রাজীব ২৯শে মে রেলবাজেটে রাজ্যের প্রতি এই বঞ্চনা দেখে ক্ষুন্ধ হয়ে 
সরকারের আমল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরীর নিয়োগের ক্ষেত্রে উঠেছে রাজোর ছাত্র যুব সমাজ । ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রতিটা রেল সদর 
নিষেধাজ্ঞা থাকায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরীর লক্ষ লক্ষ দপ্তরের সামনে অবস্থান-আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। 
শূন্যপদ। এই শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা না নিয়ে বেকার যুবকদের এই পশ্চিবঙ্গের প্রতি সীমাহীন এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্যের ৯টি বামপন্থী 
ভাবে প্রতারণার মূল্য দিতে হবে বিজেপি সরকারকে | ছাত্র-যুব সংগঠনের ডাকে আগামী ২০শে জুন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা 
রেল বাজেটে ট্রেনের কামরার সংখ্যা ২৪টি থেকে ২৬টি করার ওটা এই ১২ ঘন্টার রেলরোকোর ডাক দেওয়া হয়েছে। এই রেল 
প্রস্তাব আসলে বিদেশী ইপ্জিন আমদানির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার রোকোর কর্মসূচীকে সফল করার জন্য আগামী ১৭-১৮ই জুন 
জন্য । অর্থাৎ, রাও সরকারের আমল থেকেই ঢালাও আমদানির স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রেল স্টেশনে পথসভা প্রচার কার্য চালাবে ভারতের 
দেশীয় চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিনের মতন কারখানার গুরুত্ব হাস করে ছাত্র ফেডারেশন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের 
বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ইঞ্জিন কেনার প্রথম ধাক্কা হিসাবে এই রেলরোকো কর্মসূচীকে সফল করার জন্য 
প্রচেষ্টা "স্বদেশী শিল্পের” ধারক-বাহক বিজেপির আমলেও চলবে। রাজ্যের ছাত্রসমাজ প্রস্তুত। আগামী ২০শে জুন জ্ৈষ্ঠর প্রবল তাপ 
এই রেলবাজেট প্রকাশিত হওয়ার আগেই মে মাস জুড়ে রাজোর উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চারিত হবে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ। 
প্রতিটা জেলায় দীর্ঘদিনের অনাদায়ী রেল প্রকল্পগুলির কাজ তরান্বিত তারই প্রস্তুতি চলছে রাজ্য জুড়ে। কোন আবেদন নিবেদন নয়, লড়াই 
করার দাবীতে, রেলপথগুলির বৈদ্যুতিকরণ, গেঞ্জ পরিবর্তন ও নতুন করেই ছিনিয়ে আনতে হবে দীর্ঘদিনের অনাদায়ী দাবীগুলিকে। 


ত্রিশ পাতার শেষাংশ) 
= র তালিকা থেকেই পাঠক প্রকৃত সত্যটা পেয়ে যাবেন। 


১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯১৯ 


সংশোধিত হিসেব __ বাজেট প্রস্তাব 





পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র শাসিত 
অঞ্চলসমূহকে দেওয়া কণ "ও অনুদান (সূত্রঃ পৃষ্ঠা ২৪, ব্যয় 
বরাদ্দ বাজেট 40-5) ২০,৪৪২ ২১,০৪৬ 
পরিকল্পনাখাতে রাজা সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহকে 
দেওয়া কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ খণ ও অনুদান (সুত্রঃ পৃষ্ঠা ৬৪, ব্যয় 
বরাদ্দ বাজেট খণ্ড-১) ২৭,০০১ ২৯,৫৩৮ 
মোট 84,880 — ৫০,৫৮৪ 
—_——————— ee _________COOOOEOINETE TEETER EEeenn dann 
রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ-এর কাছ থেকে অতীত | 








ঝণ-এর সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ (সূত্রঃ পৃষ্ঠা ৮, প্রাপ্তি বাজেট) (-) ১৮,৩৫৯ (-) ২১,২৮৩ 

রাজা সরকার এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সমূহ থেকে 

অতীত কাপের আসল বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সূত্রঃ এ) (-) ৬৮৪৭ (-) ৭৯০৬ 
4 (5২৫,২০৬ 

কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির 

নিকট প্রাপ্তি (অর্থ কমিশনের সুপারিশে বরাদ্দ ব্যতিরেকে) ২২,২৩৭ ২১,৩৯৫ 


উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে গত আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে রাজ্য সরকারগুলি যে পরিমাণ নিট অর্থ পেয়েছে, এ 
বছরের বাজেট প্রস্তাবমত নিট প্রাপ্তি কমে যাচ্ছে ৮৪২ কোটি টাকা। এছাড়াও আছে রাজ্য তহবিলের ওপর মুদ্রাস্ফীতির চাপ। এ বছর মুদ্রাস্ফীতি 
বেশীই হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মত নেটি ছাপিয়ে পার পাবার উপায় নেই। কার সাথে প্রতারণা করছেন অর্থমন্ত্রী? 

তার বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী দাবি করেছিলেন যে তার বাজেট স্বদেশী আদর্শের গভীরে প্রেথিত। অর্থমন্ত্রী তথা তার দল Rice hia 
স্বদেশীকতার চেহারা বাজেটে উন্মোচিত । হালের মারুতি সুজুকির বিবাদে গোটা মন্ত্রীসভাকে আড়াল করে জাপানি বহুজাতিকের কাছে এই স্বদেশের 
মাটিতেই আত্মসমর্পণ করল এই সরকার। এই সরকারের প্রকৃত চেহারা মানুষ দেখছে। আর যাই হোক, বি.জে পি মার্কা স্বদেশী'র সাথে দেশপ্রেম, 
দেশের স্থনির্ভরতা, দেশের গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে পুষ্ট করতেই বি.জে.পি-র স্বদেশী'। এই 
বাজেট আরো একবার দেখিয়ে দিল দেশর গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের সামনে কত বড় সর্বনাশা বিপদ এই সরকার। 

এ দেশের সচেতন বিচক্ষণ জনসাধারণ নিশ্চিত করতে চায়, এটাই হোক বি.জে.পি. জোট সরকারের প্রথম ও শের পূর্ণাঙ্গ বাজেট। 

(এই প্রবন্ধ লেখায় সাহায্য নেওয়া হয়েছে গণশক্তি, Economic Times, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা এবং Mainstream পত্রিকার) 
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--আমার কৈফিয়ৎ' 

কাজী নজরুল ইস্লামের লেখা একথা আঙ্ত সমান সত্য। যুগ থেকে 
যুগ, কাল থেকে কাল বহমান কিন্তু তিনি আজও বর্তমানের | তার জন্মের 
শতবর্ষ পরেও তার লেখা আজও সমান প্রাসঙ্গিক | 

তাই শতবর্ষের আধারে নজরুল প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এ 
প্রবন্ধের অবাতরণা। নজরুলের সমগ্র জীবনটাই একটি সংগ্রাম, এক দুর্ধর্ষ 
কাহিরী-__ এক রোমাস্টিকতা-_এক আডভেঞ্চার-_বাস্তবের এক সচল 
প্রতিষ্বনি। তাই তার প্রসঙ্গে লেখা যায় পাতার পর পাতা কিন্তু স্বল্প পরিসরে 
তা ABA নয় বলেই, তিনি কেন আজও আমাদের মনের মলিকোঠায় 
চিরভাম্বর হয়ে আছেন, কেন নজ্ঞক্ুল আজও আমাদের চেতনায়, তারই 
সম্পর্কে দু-একটি দিক এখানে উপস্থাপনা করা সম্ভব হবে। এরপরও তার 
জীবনের অনেক না বলা কথা, অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাকী থেকে যাবে 
তাই সে ভুল ক্রটি মার্জনা করার দায়িত্ব পাঠক/পাঠিকার। 

অষ্টাদশ শতকের শেব থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয়ার্ষের সমগ্র 
ভারতবিস্তৃতউত্তাল পটভূমিতেই নজরুলের আবির্ভাব-বিকাশ এবং এগিয়ে 
চলা । এই পরিস্থিতির পটভূমিতে তার কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল। এই 
যুগমানসের মানদন্ডেই বিচার করতে হবে তার সৃষ্টিকে। 

কাজী নজরুল ইস্লামের জন্ম বর্ধমান জেলার আসানসোলের 
চুরুলিয়ায়। এখানে ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ THC ২৬শে 
মে) মঙ্গলবার কাজী নজরুল ইন্গলাম এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ ও মাতার নাম ভাহেদা খাতুন । তার 
পিতা ফকির আহমেদ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও অনাধর্ষের প্রতি 
সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। নজরুলের মধ্যেও পরধর্ম সহিষ্ণুতা তার 
পিতার থেকেই সঞ্চারিত হয়েছিল। নজরুলের শৈশব সহ বাল্যকাল কঠোর 
দারিত্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অসম্ভব চঞ্চল। গ্রামের 
মক্তরে পড়াশুনা আরম্ভ করেন কিন্তু বিদ্যালয়ের চারদেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে 
তার জ্ঞানপিপাসা কখনই সীমায়িত থাকেনি! ছোটবেলা থেকেই সংসারের 
ভরণপোষনের দায়িত্ব তাকে নিতে হয়েছিল । গ্রামে যাত্রাগান ও কবির 
লড়াইয়ের মিশ্রণে 'লেটোনাচ' বলে একপ্রকার আমোদ উপকরণ এর ব্যবস্থা 
ছিল, সেখানে তিনি পালাগান রচনা করতেন । এর মধ্যে দিয়েই তার কবিতৃ 
শক্তির অঙ্কুর প্রকাশিত হয়। শৈলজানন্দ, তার বাল্যবন্থ, জানিয়েছেন তার 
প্রথম কবিত৷ 'রাজার গড়'। তার বাউণ্ডুলে ও চঞ্চল স্বভাবের জন্যই একটা 
স্কুলে তিনি বেশী দিন টিকতে পারেননি। প্রাম ত্যাগ করে বর্ধমানের মাথরুন 
স্কুল, পরে সিয়ার শেলি রাপীগঞ্জ রাজ হাইস্কুলে তিনি পড়ালেখা করেন। 
লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী । স্কুলে পড়তে পড়তেই ১৯১৭ 
খ্ৰীঃ তিনি ৪৯নং বাঙালী পল্টনের সৈনিকরপে প্রথমে লাহোর হয়ে চলে 
যান নৌঙ্গেরাতে। সেখানে তার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। 

পল্টনে থাকাকালীন নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার EAT ঘটেছিল। 
পল্টনে ফারসী সাহিত্যে সু-পণ্ডিত একজন পাঞ্জাবী মৌলবীসাহের ছিলেন, 
তার কাছে হাফিজ শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ফাসী ভাবায় বিখ্যাত প্রায় 
88588858015 থেকে তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তার 
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লেখা কবিতা, গল্প ইত্যাদি পাঠাতেন, যদিও এইগুলি বেশীর-ভাগই ছাপা 
হত না। এসশ্বন্ধে নজ্ররুল নিজেই মজা করে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা 
লিখেছিলেন যা পরে ‘সও গাত' এ প্রকাশিত হয় । সেই কবিতা "কবিতা 
সমাধ'র কয়েকটা লাইন এইরূপ 


বিষম রুবিয়া শেষে লিখিনু CGR” 

টিকিট খেয়েছ মম, যেতে দাও; এবে 

হে ভদ্র, কবিতাগুলি ফিরিয়ে কি দেবে?” 

শেবে সে সহস্র পত্র লেখার দরুণ 

‘Brena’ আসিল ওহো ভীষণ করুণ, 

“অবশ্য, কিছুও তার পাই যদি ঘেঁটে, 

কবিতা সমাধিবৎ পেপার বাক্ষেটে।।” 

এই সময় থেকে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা” 'সপ্রগাত' ' প্রভৃতিতে 
নজরুলের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে | এইসময় রবীন্দ্রনাথের পলাতকার 
প্রভাবে 'মুক্তি' কবিতা, 'হেনা', 'ব্যাথারদান' নামক গল্প প্রকাশিত হয়। 
মুজফৃফর আহমেদের মতে “ব্যাথার দান একটি ভালোবাসার গল্প | এই গল্পের 
ভিতর দিয়েই বুটিশের একজন ভারতীয় সৈনিক, বিশ বন্ধরের যুবক নজরুল 
ইস্লাম যে রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার 
পরিচয় পাওয়া যায়” | এরপরেই ১৯২০ খ্রীঃ নজরুল পল্টন ভাঙার পর 
কলকাতায় ফিরে আসেন এবং মুজ্তফূফর আহমেদের কথামত 
পাকাপাকিভাবে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্া'র অফিসে ওঠেন। এরপর তার 
জীবন আর এক বাকের পথে এসে উপস্থিত হয়। 
নভক্ুল "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার অফিসে আসার আগে 

থেকেই ওখানে আফজাল উল-হক সাহেব থাকতেল। মোসলেম ভারত 
নামে মাসিক পত্রিকাখানি তার পরের মাসেই বের হবে। মুজফ্ফর আহমেদ 
এ দিনই আফভজ্ঞাল-উল-হন্ছ সাহেবের সঙ্গে নজরুলের কথা বলিয়ে দেন 
এবং তার পত্রিকার লেখা দেওয়ার বিষয়ে নজরুল রাজী হন, এবং 'বাধনহারা' 
নামক পন্ত্রোপন্যাস fefecs কিস্তিতে এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই 
হয়। এ প্রসঙ্গে TSI আহমেদ লিখেছেন, “Seal AES ইস্লামের 
লেখা ছাপানোর জন্য 'মোসলেন ভারত, প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল না এই. 
কাগজখানার জন্য কাজী নজরুল ইস্লাম এরকম রাতারাতি কবি হিসাবে 
প্রসিদ্ধি লাভ করতে পেরেছিল এ কথার জওয়াব এক কথায় দেওয়া মোটেই 
সহজ নয়। ব্যাপারটি দুদিক থেকেই বিবেচনা করা যায় এবং আমার মনে 
হয় সত্য দুদিকেই আছে" ৷ __বলা যায় ‘মোসলেম ভারত" ও 'নজ্ররুলের' 
মিলনে রাজযোটক হয়েছিল | 'বাঁধনহারা' (পত্রোপন্যাস), বোধন (কবিতা, 
'বাদলশ্রাতের শরাব' (কবিতা), সরসী (গান), খেয়াপারের তরণী' প্রভৃতি 
সমস্ত সৃষ্টিই 'মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হয়।এই সময় তার কবিত্ব শক্তি 
ছিল চরম উত্কর্ষের শীর্ষে। তার 'বিদ্রোহী' বিশ্ববিখ্যাত কবিতার সৃষ্টি প্রসঙ্গে 














জিজ্ঞাসা করল ‘কেমন লাগল"? কোনকালেই উচ্ছাস প্রকাশ করা স্বভাব 
নর, আমি TAR ‘কাগজে ছাপ’, কবিতাটির নাম বিস্রোহী। একটু পরেই 
আফজাল-উল-হক্‌ এল কিন্তু মোসলেম ভারতে'র প্রকাশ অনিয়মিত দেখে 
নজরুল পরে 'বিজলী'র ম্যানেজারকে কবিতাটি দিল। কবিতাটি এত 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল যে, মে মাসে দুইবার বিজলী ছাপাতে হয়েছিল। 
এরকমই ছিল তার অসাধারণ লেখন শৈলী। আর এরপর তাকে আর পেছন 
ফিরে তাকাতে হয়নি, তার কলমের পরশ পাথরে সব সৃষ্টিই যেন সোনা হয়ে 
নিশি হয়েছে। 

এরপর মুজফৃফর আহমেদের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় সাহ্য দৈনিক 
'নবযুগ' প্রকাশ করেন নজরুল, যার মধ্যে দিয়ে তিনি শ্রমজীবী জনগণের 
সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই ‘নবযুগে'র প্রথম 
প্রকাশ সম্বন্ধে মুজফৃফর আহমেদ বলেছেন “নিশ্চয়ই নজরুলের জোরালো 
লেখার গুণে প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রয়িতা লাভ করলো । হিন্দু-মুসলমান 
TERR কাগজ কিনলেন। নবযূগে প্রকাশিত “মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী 
কে"? প্রবন্ধ বাংলায় আলোড়ন তুলে দিল, বৃটিশ সরকার এ জন্য নবযুগোর 
টাকা বাজেয়াপ্ত করে অন্যদিকে “ধর্মঘট ও নজরুল শ্রমিকেশ্রণীর পক্ষে 
জোরালো সয়াওল করেন___“এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া 
সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয় | কেননা 
শ্রমন্ীবীদলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডেমোক্রেসির জাগরণও 
এদেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে কেহই উহাকে 
রুখিতে পারিবেনা।"- শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ তার ছিল এরকমই। 

এরপরই তিনি প্রকাশ করেন ‘ধূমকেতু ' যাতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী 
আন্দোলনকে সরাসরি তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ‘ধুমকেতু 'র ১৩শ 
সংখ্যায় (শুক্রবার ২৬শে আশ্বিন ১৩২৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯২২) নজরুল 
লেখেন “...প্রথমসংখ্যার ধূমকেতুতে সারির পথের খবর প্রবন্ধে একটু 
আভাসদেবার চেষ্টা করেছিলাম. যা বলতে চাই, তা যেন ফুটে ওঠেনি মনের 
চপলতার জন্যে। সর্বপ্রথম ‘ধূমকেতু ' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। aT 
টরাজ বুঝিনা, কেননা, ও-কথটার মানে এক এক মহারঘী এক এক রকম 
করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে 
না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত 
থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লীর অধিকারটুকু 
পর্যন্ত থাকবে না। বারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে 
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ধূমকেতুতে এমন অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যা বৃটিশ 
শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। 'ধুমকেতৃ'তে 
প্রকাশিত 'আলন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য তীর নামে মোকন্দমা হয়। 
নজরুলের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হবার আগে তিনি সমস্তিপুর হয়ে 
কুমিল্লাতে চলে যান। কিন্তু নজরুল আদালতে যে জবানবন্দী দেন তা 
এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখ! থাকবে। সেই জবানবন্দীর 
কিয়দংশ নিশ্নরাপ-__ 
বন্দী এবং রাজস্বারে অভিযুক্ত। 

একধারে_ রাজার মুকুট, আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। 

একজন- _রাজা, হাতে রাজদন্ড, আর জন-_-সতা, হাতে ন্যায়দন্ড। | 

রাজার পক্ষে_রাজার নিযুক্ত প্লাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। |] 

আমার পক্ষে_সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি- 
অনস্তকাল ধরে সত্য জ্জাপ্রত ভগবান। 

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র । রাজার পক্ষের যিনি, তার 

রাজার বাণী বুদ্ধদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র | 

আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে 
মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। 
আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে 
রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায় প্রোহী নয়, সতাদ্রোহী 
নয়, সে বাণী রাজদ্বারে দন্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের 
দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অন্্রান, অনির্বান, সত্যা স্বরূপ | 

আমি ভগবানের হাতের বীণা । বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে কিন্ত 
ভগবানকে SIA কে? শুনেছি আমার বিচারক একজন কবি, শুনে আনন্দিত 
হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার-__বিচারক কবির নিকট ৷ কিন্তু বেলা শেষের 
শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হ্যতছানি দিচ্ছে। আর রক্ত উষার নবসতঘ | 
আমার অনাগত বিপুলতাকে অর্ভ্যথনা করছে। তাকে ডাকছে মরণ, আমায় | 
ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্তুতারা আর উদয়তারার আলোর 

আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই কেননা ভগবান আমার সাথে আছেল। আমার 
অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত RI সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবে 
না।আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্লিমশাল হয়ে অন্যায় 
অত্যাচারকে দক্ষ করবে। আমার বহি এরোপ্রেনের সারি হবেন এবার স্বয়ং 
রুদ্র ভগবান। অতএব মাডৈঃ! ভয় নাই......... 

প্রেসিডেলি জেল £ কলিকাতা 

৭ই জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার দুপুর। 

সত্যই এ জবানকন্দীর তুলনা হয় না। এর তুলনা একমাত্র এ নিজেই। 

এরকমই নজরুলের সর্বব্যাপী জীবন। জীবলের প্রতিমুহূর্তে নানান ঘাত- 
প্রতিঘাত এর সমন্বয়ে গড়া তার অননাসাধারণ চরিত্র । তার প্রথম বিবাহ 
নাগির্স বেগমের সঙ্গে স্থির হয়েও হয়েছিল কিংবা হয়নি তা নিয়ে মতভেদ 
আছে। পরবর্তীতে প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে নজরুল ইস্লামের বিবাহ হয়। 
এরপর নজরুল কারাবরণ করেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কয়েকমাস তিনি 
বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবেই ছিলেন। পরে তকে সাধারণ কয়েদী হিসাবে 
হুগলী জেলে পাঠানো হয়। জেলের অকথ্য অবর্ণনীয় অত্যাচারেও গান, | 
কবিতা করে সকলকে মাতিয়ে রাখতেল। এইসময় তার "শিকল ভান্তার গান", 
'সেবক', “সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' প্রভৃতি গান ও কবিতা রচিত হয়। জেলের! 
BS অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুলসহ্‌ অন্যান্য বন্দীরা অনশন শুরু করেন। 
সমগ্র বাঙলা নজরুলের অনশনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে | জনসভা, পত্রিকা 





সমস্ত fog মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে 


ভঙ্গ করেন। 
এই যে নজরুলের অসম্ভব জনপ্রিয়তা যা তাকে সমকালীন সকলের 
থেকে আলাদা করেছিল তার কারণ ছিল তার চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য অন্তত 
ছন্নছাড়া, খ্যাপাটে, হল্লোড়ে আমোদপ্রিয় নজরুল অনায়াসে TEL রর মধ্যে 
পরকে করে দিতেন আপন। বুদ্ধদেব বসু" তার প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেছেন “দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময়ে উছলে পড়েছে তার প্রাণ, 
কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত করে, মনের যত ময়লা, যত খেদ যত গ্লানি 
সব ভাসিয়ে দিয়ে।.....হয়তো দুদিনের জন্য ক'লকাতার বাইরে কোথাও 
গান গাইতে গিয়ে সেখানেই একমাস কাটিয়ে এলেন। সাংসারিক দিক থেকে 
এ-চরিত্র আদর্শ নয়, কিন্তু এ চরিত্রে রম্ত আছে তাতে সন্দেহ | সেকালে 
বোহেমিয়ান চাল-চলন অনেকেই রপ্ত করেছিলেন-__মনে মনে তাদের 
হিসাবের খাতায় ভুল ছিল না_ জাত বোহেমিয়ান এক নজরুল ইস্লামকেই 
দেখেছি অপরূপ তাঁর দায়াত্বহীনতা...” 
করে তুলেছিল। ছাত্রদের জন্য তিনি যেমন 'ছাত্রদেলের গান' প্রভৃতি কবিতা 
জনপ্রিয়তার শীর্বশিখরে উঠেছিল। নজরুল চরিত্রের ঞ্াণময়তা ছিল এক 
অভ্যাশ্চর্য সম্পদ, গোলাম মোস্তাফা একটি ছড়ায় তাকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
করেছেন, 
“কাজী নজরুল ইস্লাম 
বাসায় একদিন গিছলাম 
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত, 
হেসে গান গায় দিন রাত, 
| প্রাণে ফুর্ভির ঢেউ বয়, 
| ধরায় পর তার কেউ নয়”। 
এই ছিলেন নজরুল, কোন আপনপর ভেদ তার ছিল না, সর্বত্র অনায়াস 
ছিল তার ষাতায়াত। এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত সরকারের কথাই সঠিক, 
“সাহিত্যে নজরুল, সঙ্গীতে নজরুল, সভাসমিতিতে TEFA, আড্ডা 
মজলিসে নজরুল, দেশব্যাপী বন্দনায় নজরুল, দ্বেষদুষ্ট লাঞ্ছনায় নজরুল, 
পাঠে অধাবসায়ী নজরুল, কলগীতি পাঠে নজরুল, কোথায় কিসে নাই 
নজরুল? কিন্তু এই ced cad টুকরাগুলো জোড়া দিলে যে সম্পূর্ণ আকার 
রূপ পরিপ্রহ করে, সেই নজরুল মানুবটি এসবের সমষ্টির চেয়ে আরও বড়। 
যাঁরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তারাই এসত্ব উপলব্ধি করেছেন। বিংশ 
শতাব্দীর কোলে নজরুল যেন উনবিংশ শতাব্দীর বিদায়কালীন 
শ্রীতিউপহার”। 
নজরুল চরিত্র সম্বন্ধে একথাই সর্ব্বাংশে সত্য। তিনি সমকালীন যুগের 
| এক বিস্ময় । কি কবিতা, কি সংগীত, কি প্রবন্ধ, সর্বত্রই যেন তার লেখনশৈলী 
|এক অনাস্বাদিত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। যেখানেই তিনি কলম ছুঁয়েছে 
| সেখানেই রেখে গেছেন এক বিরল কৃতিত্বের স্থাক্ষর। অনেকেই বলেন তার 
সৃষ্টির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তার সংগীতে । আনলে বিভিন্ন গালরচনায় বিশেষতঃ 
উর্দু গজল গানের সুরকে বাংলায় এনে ‘বাগিচার বুলবুলি তুই" বা 'নিশিভোর 
হল জাগিয়া পরানপিয়া' র সৃষ্টি যুগ! কাল ধরে অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। 
আসলে এতই গভীর ছিল তার জ্ঞান, ফরিদার গাও য়া উর্দু গান থেকে যে 
গজল তিনি সৃষ্টি করেন কখনও তাকে বিভিন্ন ওস্তাদ এর গাওয়া গান শুনে 
সমৃদ্ধ করেছেন আবার হিন্দুস্তানী পায়ে চলা ভিখারীর কাছ থেকে সুর সংগ্রহ 





ot 


করতেও পিছপা হলনি। কখনও 'প্রতাপবরোলি' দক্ষিণ ভারতীয় রাগের সঙ্গে 
‘নারায়ণী' মিশিয়ে, কখনও 'ধানেশ্রী'কেই সাধারণতঃ অপ্রচলিত 'ভৈরবী' 
ঠাটে উপস্থিত করে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব 
আর এখানেই তিনি হয়েছেন তার সৃষ্টিতে অমর। 

তাই REFA মানে বিচিত্রগামীতা__নজরুল মানে কবিতা-প্রবন্ধ- 
সংগীত-শিশুসাহিত্য সব। তাই নজরুলের কথা শেষ হয়েও শেষ হতে চায় 
না। ae লোকপ্রিয় কবি শেষ জীবনে পিকস ডিজিস' নামে দুরারোগ্য 
ব্যাধিতে ভোগেন যাতে তার বাস্তব জান আস্তে আস্ডে লোপ পায় ও এই | 
রোগে মস্তিদ্কের অংশ সঙ্কুচিত হলে রোগী শিশুর মত ব্যবহার করতে থাকে | 
বাংলা দেশ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭২ শ্রীঃ-র ২৪শে মে তিনি ঢাকা যান 
সেখানে তাকে শ্রদ্ধা ভানিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়, তিনি 
2 দেশের জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৭৫ শ্রীঃ-র ২২শে জুলাই 
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখন থেকে তিনি হাসপাতালেই ছিলেন। ১৯৭৬: 
Hit ২৯শে আগস্ট বেলা ১০টা ১০ মিনিটে (ভারতীয় সময় ৯টা ৪০ 
মিনিটে) এই অসাধারণ জনপ্রিয় কবির প্রয়াণ হয়। 

নজরুলের সৃষ্টির জন্যই তিনি সকলের কাছে জনপ্রিয় আজও | বিশেষতঃ 
আজ যখন সাম্প্রদায়িক শক্তির উন্মাদনা গোটা দেশজুড়ে তখন তাকে 
আমাদের বার বার স্মরণ করতে হচ্ছে। তর সারাজীবন তিনি সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন কখনও “জাতের নামে Faas’, আবার কখনও 
“পথের দিশা' “মন্দির মসজিদ', "মিলন" প্রভৃতিতে তার এই জেহাদ ঘোষিত 
হয়েছে। তার সমগ্র জীবনই আমাদের কাছে শিক্ষা | তার সৃষ্টি অখন্ডের, 
এক্যের প্রতীক। তাই অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন_ 


মাথানত করেননি অই তিনি ফেল তরুণদের কাছে আজও বিদ্রোহের প্রতীক | 
আজও তিনি বিদ্রোহী কবি। তিনি তার শেষ অভিভাষণে যে কথা বলেছিলেন 
আজও তা আমাদের মনে অনুরণিত হয়, “যদি আর বাঁশী না বাজে__আমি 
কবি বলে বলছিনে আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে 
বলছি_ আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন__আমায় ভুলে যাবেন, বিশ্বাস 
দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম- সে প্রেম পেলাম না বলে 
আমি এই তেমহীন নীয়স পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য 
বিদায় নিলাম। 

হিন্দু-মুসলমানে দিলরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধবিপ্হ, 
মানুষের জ্রীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য খণ, অভাব__ অন্যদিকে লোভী 
অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্ুপের মত জমা হয়ে 
আছে__এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার 
কাব্যে, সংগীতে, কর্ম জীবনে অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত 








আমরা তীর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে পারব। 
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প্রকাশিত হলো 
অক্টোবর বিপ্পরবের প্রেক্ষাপটে 
অসামান্য উপন্যাস 


ভস্তক ছোরা” ৩৫ 
| পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স 


কে বি ২১ সন্টলেক, কলকাতা - ৯১ 
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৯ 












মানুষদের fe ভালবাসা এবং "উই শ্যাল ওভার কান 
সামডের প্রত্যয়ের বীজ রোপন করে দিয়েছিলেন তার 
বাবা_ প্রাক্তন এক ক্রীতঘাস। | 
| আজীবন সংগ্রামী রোবসনের প্রধান হাতিয়ার 
ছিল তার গান। দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের মুক্তির 
| সংগ্রামে, ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে, বর্বৈষমোর বিরুদ্ধে 
গানকে তিনি ধারালো অন্ত্রের মতো বাবহার করতেন। 
১৯২৫ সালে ২৭ বছর বয়সে রোবসন লরেনল 
প্রাউনের সঙ্গী হিসাবে প্রথম পেশাগত সঙ্গীত জীবন 
ae) শক করেন নিগ্রো স্পিরিচুয়াল সঙ্গীতের মাধামে। 
| এই ধরণের গানের BOI ছিলেন Se | দাস! 


“আমেরিকার কালো জনগণ হচ্ছে faoa 
[একমাত্র জাতি যারা নিজেদের আসল পরিচয় জানে 
না। আমরা জানিনা আমাদের কি নাম। আফ্রিকার | 
[কোথায় আমাদের পূর্বপুরুধরা থাকতেন তাও 
আমাদের অজানা। আমাদের দেহে শ্বেতাঙ্গ 
ধর্ষণকারীর রক্ত, উপায় থাকলে সে রক্ত ফেলে 
দিতাম "বলেছিলেন ম্যালকম একস । 

ম্যালকম এক্স ৬০ দশকে আফ্রিকান | 
আমেরিকানদের অবিসংবাদিত নেতা। আসলে 'এক্স' | 
কোন লাম নয়। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া কোন এক | 
নামের ইঙ্গিত, তার জন্য রেখে দেওয়া শূনযস্থান। | 


ম্যালকমের কাছেই আমরা শুনেছি__“'দেড় কোটি | ee) হিসেবে যাদের আফ্রিকা থেকে আনা হত সেই সমস্ত 
আফ্রিকানকে দাস বানানোর জন্য ইউরোপীয়রা হত্যা | aa) নিঃস্ব মানুষরা সঙ্গে নিয়ে আসতেন গান রচনার 
(করেছিল ১০ কোটি কালো মানুষকে । মার্কিন | Wi ভরসাধারণ প্রতিভা । রোবসনহ সর্বপ্রথম এই 
যুক্তরাষ্ট্র তৈরী করবার জন্য আফ্রিকা থেকে জাহাজে | E স্পিরিচয়াল গানগুপিতে শাস্তির ace এবং 


শা ব্ণবৈষমোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার 
a করেন। | 
TO আসলে নিজ্ঞের জীবনেও ছোটবেলা cece 
বারেবারে বর্ণবৈষমের শিকার হয়েছেন তিনি।। 
o অসাধারণ ফুটবল-বেসবল খেললেও শ্েতাঙ্গদের | 
EEE | হাতে মাঠের মধোই আক্রান্ত হয়েছেন বহুবার | নাটক | 
M করাতে গিয়েও মৌলবাদী <a সংগঠনের হুমকির 
{| মধ্যে পড়েছেন। এইসব দিনে পাশে পেয়েছেন তার 
বাবা এবং প্রতিবাদী চরিত মেজদা রিডকে । রিডের 
কাছ থেকেই তিনি সর্বপ্রথম জাতিগত অপমান ও 


করে শেকল বাঁধা অবস্থায় দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত, 
অত্যাচারিত মানুষরা এসেছে। জাহাজেই ধর্ষিতা | 
হয়েছে কালো মেয়ে। দুর্বলদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া { 
হয়েছে জাহাজ থেকে, সবলদের দিয়ে গড়ে তোলা | 
হয়েছে সভ্যতা__আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র __স্বাধীনতা- | 
গণতন্ত্র-মানবাধিকারের পীঠস্থান (1)1" | 

আমেরিকা আবিদ্ধারের প্রায় সাথে সাথেই | 
আফ্রিকা থেকে দাস এনে ‘সভ্যতা’ তৈরীর কাজে 
তাদের লাগানো হয়। ম্যালকম এক্স, মহম্মদ আলী, 
মাটিন লুথার কিং, এপ্জেলা ডেভিস, জেসী জ্যাকসন | 


প্রভৃতিরা সেই দাসদেরই উত্তরসূরী। ১৮৬৩ সালে | _ অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা পেয়েছেন। 
আব্রাহাম লিঙ্কন দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ক্রীতদাস ২. 1২1 রোবসনের আখ্রজীবনী হিয়ার আই rE a তিনি 
প্রথা রদ করবার ঘোষণা করলেও প্রকৃতপক্ষে DA) বলেছেন" কিখলো চুপচাপ মেনে নিস না" বিড 
নিগ্রোদের দাসত্ব ঘোচেনি। an আমাকে শেখাতো, 'ওদের মুখোমুখি দাড়াবি, আর 


| 
| 
| 
| 

দেশের উত্তর ক্যারোলিনা অঞ্চলের এক খামারে | | ওরা যতটুকু মারবে তার চেয়েও বেশি ভোরে মারবি” 
ক্রীতদাস হিসাবে ছিলেন এই ধরণেরই দুই | | যখন অনেকেই এটা শিখবে, তখন সবকিছু বদলে 
[ক্রীতদাস-_বেঞ্জামিন 3 সাবা। উইলিয়াম cag 1” কিং সলোমাইলৰ মাইনস হবি | যাবে, সেই দেয়ালটা অক্রেশে ভেঙ্গে ফেলা যাবে যা 
তাদেরই ছেলে। জন্পসুত্রেই ক্রীতদাস, তবু মন থেকে অনেকে একসাথে ঘা মেরেই ভাঙ্গা HFA” 
মেনে নিভে পারেননি এই ব্যবস্থা | পনেরো বছর বয়সে এক গোপন রোবসন গানের মাধ্যমে তাই চাইতেন প্রতিবাদী যানুষদের বকাবন্ধ 
রেলপথ ধরে তিনি তাই পালিয়ে যান পেনসিপভানিয়ায়। সৈনিক করতে। আফ্রিকার বিভিন্ন ভাবাসহ মোট আঠারোটি ভাষার গান গাইতে, 
ছাউনিতে কাজ নিয়ে পাশাপাশি পড়াশুনার কাজও চালিয়ে যান। স্কুলের বক্তৃতা দিতে পারতেন তিনি। নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গানের সাথে ফরাসী, 
পড়া শেষ করে ফিলাডেলফিয়ার কাছে লিঙ্কধন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কানাডার লোকসঙ্গীত, মেক্সিকান মাঝিমন্লার গান, রাশিয়ান সৈনিকের 
আধ্যাত্মবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পাশ করে গীর্জায় চাকুরি নেয়। সেই গান- সব গানেই সাধারণ মানুষের স্বার্থকে Tew তুলে ধরতেন। 
ছেলেটি__-উইলিয়াম SS রোবসন। বর্ণবৈষমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতেই ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত 

এই উইলিয়ামেরই ছোট ছেলে পল রোবসন। আমাদের প্রতিবাদের ইউনিয়নের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সেগেই আইজেনস্টাইনের আমন্ত্রণ 
ভাবা-পল রোবসন ছিলেন প্রকৃত অথেই অত্যাচারিতদের বিরুদ্ধে সগ্রামী EE 
fee n ei La চলচ্চিত্রে অভিনয়ের 
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কারণে এই অভিনয় না করা হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ তার 
ইবনে এক মাইলস্টোন হয়ে থাকল । দ'সপ্তাহ বাপী সোভিয়েত সফরের 
সব তিনি আইড্েনস্টাইনকে বলেন, “এখানে আসব কিনা তাই নিয়ে 
কিছুট' দ্বধানবিত হিলাম। আমার মলে হয়েছিল এই দেশ আর পাটা! 
দেশেরই মত । few আাপনি হয়ত বিশ্থাস করবেন না, জীবনে এই প্রথম 
STEATE একজন মানুষ বলে ভাবতে পেরেছি এখানে আমার পরিচয় 
একজন first নয়, GEFA মানুষ । আমার ধারণাই ছিল লা এমনটি হতে 
পারে | স্রাপনি হয়ত বুঝতে পারবেন না জীবনে এই প্রথম মানবিক মর্যাদা 
নিয়ে Sta অথ আমার কাছে কতখানি।” 

সোভিযোতে তিনি যা পেয়েছিলেন তা কার জীবনদশনিকে প্রভাবিত 
কারে অনেকখানি, তার গানের Pre আবে প্রসারিত হয়ে ওঠে । বিশ্বের 
যোগ দেন তিনি৷ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান নিছক শিল্পের জন্য 
শিল্প তাতে তার আগ্রহ নেই | জনগণের সমস্যা, তাদের আশা আকান্ধার 
সঙ্গে যেখানে শিল্পের যোগ নেই তাতে তিনি আর অংশগ্রহণ করবেন 
না। বিনা পারিশ্রমিকে ইউনিটি থিয়েটারে যোগ দেন তিনি। কারণ হিসাবে 
জালাল, “Joining Unity Theatre means identifying myself 
with the working class. And it gives me the chance to 
act in plays that sav something | want to say about things 
that must be emphasized.” 
বোবসন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংশ্রামেও প্রথম সারির সৈনিক হিসাবে 
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যোগ দেন। ইউরোপ থেকে বেতার ভাষণে লশ্ুনের এক বিশাল 
সমাবেশে স্পেনে ফাসিবিবোধী সংগ্রামের worse তিনি বলেন, "প্রতিটি 
শিল্পী, প্রতিটি Ratia এখন ঠিক করতে হবে কোন দিকে তিনি দাঁজিয়ে 
আছেল। কাদের আজ হয় মুক্তি নয় দাসতের Soli লড়াই করতে হাবে। 
মার কোন উপায় oid i নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক বলে কিছু হয় না। কোন 
কোন দেশে মানুষের ook সাহিতোর এতিহ্যকে ধ্বংস কবে, জাত ও 
হাতির শ্রেষ্ঠাত yara অপপ্রচার করে শিল্পী, বি্ঞানীদের চালে 
জানানো হয়েছে। তার মুখোমুখি আমাদের দাড়াতে হবে। পিছন দিবে, 
কোন নিরাপদ আশ্রয় নেই |" 
বিভিন্ন দেশে গিয়ে শ্রমিকদের সমাবেশে, য্যালিবিরোধীা আন্দোলন 
মঞ্চে গন গেয়ে ভাষণ দিয়ে তাদের Sign করেন তিনি। কিন্তু কোনদিন 
আমেরিকাকে ভুলে যাননি। সেই দেশের শ্রমিকদের, fees ভাই 
বোনেদের Peg করবে alae সংগ্রামের পাশে দাড় করাবার প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যান। 
কালো মানুষদের ওপর আক্রমণ যতই তীক্ষ হতে থাকে তিনি ততই 
রি 
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তার গানকে ধারালো করে তোলেন। সাদা চামড়ার “জন ব্রাউন কালো 
চামড়ার মানুষদের সমর্থনে জীবন দিয়ে ছিলেন একশো বছর আগে। 
তাকে লিয়ে বিখ্যাত গান ‘তন ব্রাউন'। আর্ল রবিনসনের লেখা তার আর 
একটি প্রিয় গান “ক্রো-হিণ'। খনি শ্রমিকদের সংগঠিত করবার অপরাধে 
আমেরিকার এক কারাগারে ফাসি হয়েছিল ÈR | কখনও আবার গাইতেন 
“জন-হেনরি' বা “Sometimes | feel like a motherless child.’ 

আমেরিকার সরকার, বেসরকারী সংস্থা কুখ্যাত FBR 
কোনদিন এসব ভালো চোখে দেখতেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
স্বপক্ষে তার দেওয়া ভাষণ, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গাওয়া গান সম তারা 
ন্ট করে দিতে চেয়েছিলেন। নিজের দেশের মধ্যে বহুবার শারীরিক 
আক্রমণ করা হয়েছে তাকে। পীকক্কিল ময়দানে ১৯৪৯ সালে রোবসনের 
কনসার্ট চলাকালীন তাকে হত্যার প্রচেষ্টা চালান হয়। বহুমানুষ সেই! 
LPM আহত হয়েও রোবসনকে রক্ষা করেন। 

আর তারপরই ১৯৫০ সালে রোবসনের পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া 
হয়। মঞ্চ, পর্দা, কনসার্ট হল, রেডিও, টি.ভি.-র সব দরজা তার জন; 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাসপোর্ট প্রয়োজন হয় না এমন দেশেও (কানাডা, 
মেক্সিকো, ওয়েস্ট ইন্ডিজ) রোবসনের যাওয়ার ওপর নিষেধাআ জারী 
দীর্ঘ ৮ বছর রোবসনকে প্রায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়। দেশের মধ্যে 
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শ্রমিকদের সংগঠিত করবার কাজে, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, লিঞ্চিং সহ 
[সমস্ত ভয়ংকর প্রথা রদ করখার জন্য আন্দোলনে তিনি কোনদিন মাথানত 
[করেননি বলেই হয়ত এত দীর্ঘায়িত হয় তার শান্তির (1) সময়কাল। 
| কোনদিনই অন্যায়ের সাথে আপস করেননি পল রোবসন। শ্রেণীহীন, 
বর্ণবৈষম্যহীন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়বার লক্ষো আন্দোলনরত মানুষদের 
পাশে দাড়িয়েছেল। আমৃত্যু সমাজতন্ত্রের জয়গান গেয়েছেন। 

১৯৫৬ সালে ক্রশ্চেভ বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে যখন স্টালিনের 
['ক্ৰাইম' বলছেন-__তার বিবরণ শুনে রোবসন বলেছিলেন, “যদি ওমলেট 
খেতে চান, তবে ডিমটা তো ভাঙতেই হবে। একটি নতুন সমাজবাবস্থা, 
যেখানে বেশির ভাগ মানুষের ভাল হবে তা গড়তে গেলে সামানা ভুল 
হতেই পারে। মাঝেমধ্যে একটু বেশি কিছু হয়ে গেলেও সেটাই বড় করে 
যদি দেখা হয় তবে মূল উদ্দেশ্যটাই তো ভুলে যেতে হবে!” সমাজতন্ত্রের 
প্রতি, স্টালিনের প্রতি তার শ্রদ্ধা অটুট ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত। 

আজ রোবসনের মৃত্যুর ২২ বছর পরেও তিনি জেগে রয়েছেন 


শোষিত, নির্যাতিত মানুষদের মধ্যে । তার শান, বক্তব্য, লেখনি, মতবাদ 
আজও বিশ্বের সমস্ত প্রতিবাদী মানুষদের saree হাতিয়ার । 
পল রোবসন, চার্লি চ্যাপলিনদের কণ্ঠ রোধ করা হয়; ম্যালকম এক্স, 
মার্টিন লুথার কিং, জন লেননদের হত্যা করা হয়; এখনও এই একবিংশ 
নির্যাতিত হচ্ছে। সাংবিধানিক নিয়ম অনেক পরিবর্তিত হলেও 
শ্রেণীবৈষম্যের সাথে সাথে বর্ণবৈষম্যবাদের শিকড় আন্ত সমাজের 
প্রতিটি কোনে বর্তমান | 

রোবসন তাই আছেন | জন-হেনরি, জো-হিল, জন-ব্রাউনকে নিয়ে। 
ফ্যাসিবাদ যখন আজ নতুন করে মাথাচাড়া দিতে চাইছে তিনি সোচ্চারে 
গাইছেন ‘The Four Insurgent Generals’ অথবা ‘The peat-bog 
Soldiers (arse দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষদের মিছিলের সর্বাগ্রে 
তিনি চলেছেন, আর সেই উদার-ভরাট কণ্ঠস্বরে গাইছেন "| must keep 
fight in until I'm dying’. 


সেগেঁই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন 


১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস- পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল এক নতুন 
সমাজব্যবস্থা, নতুন দেশ- সোভিয়েত ইউনিয়ন এতদিলকার সব ধারণাকে 
৬ ত ক 

হাত থেকে দেশটাকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন করে গড়বার কাজ শুরু করল। 

এর মধ্যেই ১৯১৯ এর ২৭শে আগস্ট পুরনো জারের আমলের স্টুডিও 
জাতীয়করণ করা হল। সেই দারিদ্যপীড়িত অবস্থায় চলচ্চিত্রের জন্য অর্থব্যয় 
যেখানে ছিল প্রায় বিলাসিতার নামান্তর, সেখানে দাড়িয়ে লেনিন ঘোষণা 
| করলেন, “আমাদের জন্য চলচ্চিত্র হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া।" কারণ 
তিনি বুঝেছিলেন নতুন সমাজব্যবস্থার সপক্ষে মানুষকে এক্যবদ্ধ করবার 
জন্য একটি সফল অস্ত্র হতে পারে চলচ্চিত্র । তাই সেই চরম দুর্দিনেও দেশের 
METETA থেকে চলচ্চিত্রের জন্য ALAN করেছিলেন। আর আমরা 
পেয়েছিলাম কনেশভ, গোরাসিমভ, ডবঝনক, পুড়ভূকিন, আলেকজান্্রভ 


সিনেমাকে নতুন করে গড়েছিলেন। মাত্র সাতটি WA তিনি করেছিলেন,আর 
সেই সাতটি ছবির ওপরই তার জগৎজোড়া খ্যাতি | উত্তরকালের সমগ্র 
চিন্তাজগতই তাকে এ শতকের নায়ক বলে চিহ্নিত করেছেল। আর তিনি 
ছাড়া আর কোন চিত্রপরিচালকের চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখা পরিমাণে এত 
সমৃদ্ধ নয়। তার দুটি বই “ফিল্ম সেল্‌”" এবং “ফিল্ম ফরম্‌” আজও চলচ্চিত্র 
প্রেমীদের অবশ্য পাঠ্য। 

১৮৯৮ সালের ২২শে জানুয়ারী রুশ প্রদেশ লাট্ভিয়ার রাজধানী 
রিগাতে এক জার্মান ইহুদী পরিবারে Cra জন্ম। শৈশব থেকেই 
আইজেনস্টাইন চারটি ভাবায় লিখতে-পড়তে অভ্যস্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়াকালীন ১৯১৭ সালে বিপ্লবে যোগদান করেন। তার ছবি আঁকবার 
পারদর্শিতার কথা ভেবে সৈন্যবাহিরীর রেলগাড়ীর গায়ে প্রচারমূলক 
চিত্রাঙ্কনের কাজ তাকে দেওয়া হয় । এখানেই এক জাপানী অধ্যাপকের কাছে 
তিনি এক হাজার জাপানী শব্দ এবং শত শত চিত্তাকর্ষক লিপিচিত্র শেখেন। 
পরবর্তীতে “মন্টাজ'-এর মূলসূত্র আবিষ্কারে এই শিক্ষাগ্রহণের দান 
অপরিমের। 

আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি '্ট্রাইক' থেকে শুরু করে ‘দি জেনারেল 
লাইন' (যা 'দ্য ওল্ড এন্ড দ্য নিউ’ নামেও খ্যাত) পর্যন্ত চারটি ছবি নির্বাক 
যুগে তৈরী। এরমধোই রয়েছে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়কার এক 
ORCI ওপর আধারিত তার সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি 'পোটেমকিন' এবং ১৯১৭- 





র বিপ্লবের ওপর তৈরী ছবি “অক্টোবর” (টেন ডেজ দাটি শ্যুক দা GETS) | 
চলচ্চিত্র শিল্পে আলোচনার বিষয়বস্্র হিসেবে 'পোটেমকিন' 
অপরাজেয়। দুটি নতুন শিল্পাদশ আবিষ্কারের জনা 'পো্টেমকিন' অননা। 
স্বয়ং আইজেনস্টাইলের ভাষায় এদের নাম প্টাইপেজ' এবং “মন্টাজ্ত'। 
বিভিন্ন ধরণের ছোট ছোট দৃশ্যের মিলনই হলো মন্টাজ। 
আইজেনষ্টাইনের আগে গ্রীফিতের Creative ০৫/0/7-এ দুটি দৃশ্যের মধ্যে 
সংযোগের ফলে ঘটনা এগিয়ে যেতো । কিন্তু আইজ্জনষ্টাইন দেখালেন দুটি 
বিপরীত ধর্মী দৃশ্যের সংর্ঘষের ফলে তৃতীয় এক দৃশ্যের তৈরী হওয়া ARA | 
FY মূলক AVR সকল রূপায়ণে শুধুমাত্র দুটি দৃশ্যের We নয়, এই ধরণের 
বিচ্ছিন্ন দৃশ্য কল্পের মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ, দুটি 
আদর্শের FG | 
তিনি বলেছিলেন "আমাদের কাজ কেবলমাত্র কাহিনী বা ঘটনার দৃশ্য বর্ণনা 
হবে না। মানুষের চিন্তাকেও দৃশ্যমান করবার মধো এর সার্থকতা লুকিয়ে 
রয়েছে। আমি চেষ্টা করব 'কেপিটাল গ্র্থকে চলচিত্রে রূপ দিতে যাতে 
সাধারণ শ্রমিক-কৃষকরা এই বইয়ের দ্বান্দিক তাৎপর্য্য গ্রহণ করতে পারে।' 
“কে ভিভা মেস্কিকো' তার সর্বপ্রথম সবাক চিত্র। প্রযোজ্োকএর 
অসহযোগিতায় তিনি সম্পাদনার কাজ শেষ না করতে পেরেই দেশে ফিরে 
এসেছিলেন। ১৯৩২-১৯৩৫ সাল তিনি কোন সিনেমা রচনা করেন নি। 
ইনস্টিটিউট অফ্‌সনেমাটোগ্রাফি'তে অধ্যাপনার দ্বায়িত্ব নিয়ে নানা বিষয়ক 
গবেধণার কাজে TS থাকেন। তারপর তৈরী করেন তার আর কিছু 
অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'আলেকডান্ডার নোভোস্কি' এবং 'আইভান দা টেরিভাল'। 
আইভানের প্রথম খণ্ডের জন্য পেলেন প্রথম শ্রেণরীর স্টালিন পুরস্কার। 
১৯৪৮ সালের ৯ ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ৫০ বছর বয়সে আইজেনস্টাইন | 
মারা যান। আজ একই সাথে তার জন্মশতবার্ধিকী এবং মৃত্যুর ৫০ বছর | 
সোভিয়েত ইউনিয়ণের বেড়ে ওঠা দিনগুলোতে c>? যুব সন্ধিক্ষণে যে 
বিপ্লবের বার্তা আমাদের কাছে বয়ে এনেছিলেন আহনেজস্টাইন ও তার 
সহশিল্পীরা তা আজও WAR হয়ে রয়েছে। 'জেনারেল লাইনের' যৌথ 
খামারের জয়ধ্বনি, “স্ুইিকের' একাবন্ধ হাত, পোটেমকিম জাহাজ থেকে 


প্রতি মুহূর্তে আমাদের চেতনাকে CES করে যাচ্ছে। 











সুবিনয় মৌলিক 
[প্রথমেই অকুঠ কৃতজ্ঞতা আপন করতে চাই আজীবন ব্রেধ্ট চর্চায় নিমগ্ন মানবমুক্তিকামী প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের অন্যতম SAEY প্রয়াত 
কমরেড উৎপল দতের প্রতি এহাডা শ্রীমতি শোভা সেন ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও STFS করা GHYSSY বলে মনে করি_ yN] 


nou 

এ বছরটা বেরটল্ট Gala (১৮৯৮-১৯৫৬) জন্মশতবর্য। এই 
জার্মান কবি, নাট/কারি-পরিচালকের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের নাট্যশিল্পীদের 
এক ঘনিষ্ঠ সখ্যতা গড়ে উঠেছে প্রায় পাঁচ দশক ধরে। ষাটের দশকের 
।পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে GA চর্চার fest, আর সত্তরের দশককে 
তো নির্দ্বিধায় বলা যায় বাংলা থিয়েটারে ব্রেখটের দশক । যখনই দেশের 
আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক ভীবনের দুঃসহ সংকটপর্বে কোন মনীবাদীপ্ত 
চিন্তা বাংলা নাটককে প্রেরণা দেয়নি, কোন স্বপ্ন উদ্দীপ্ত করেনি, তখনই 
আমাদের চালক ও শিক্ষকের মত পথ দেখিয়েছেন ব্রেখ্ট। 
৷ কিন্তু যারাই ব্রেখ্টকে আদর্শ মানতেন বা মানেনা তারা সকলে যে 
একই ব্রেখটের অনুরাগী তা নয়। যারা তাকে দেখেন বিয়ার ও মুদ্টিযুদ্ধে 
আসক্ত এক উদ্ধত জার্মান বুদ্ধিজীবী হিসাল্স যিনি মানুষের ও কালের 
বিগন্নতার অর্রলীন ক্ষতের দিকে তাকাতে চান বা যান সেই ব্রেখ্টকে 
নিয়ে মন্ত থাকেন যিনি ভেঙে ফেলেছেন প্রণালী পদ্ধতির unites 
অনেক পরিচিত আরিস্টলীয় শুটি-- স্কার, তারা কেউ হণ নানা, 
কিন্তু তাদের সকলের মূল্যায়নই অংশত সত্য। যে ব্রেখ্ট বিপ্লবী জার্মান 
নতুন দিনের স্বপ্ন, শপথ উপস্থিত করেছেন, মন্ত্রী -শান্ত্রী-কল মালিক-মিল 
মালিকদের অবিশ্বাস বা ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন, তাদের নিক্ষেপ করার 
মন্ত্র জপ করতে বলেছেন, বলেছেন বিদ্রোহের কথা, সমাজ বিপ্লবের কথা, 
সেই নিকষ শ্রেণী সচেতন যোদ্ধা থিয়েটারওয়ালার আপন মানুষ কিন্তু 
এদের মধ্যে খুব বেশি নেই। 

ব্রেখ্টের থিয়েটারের মূল কথা সমাজের স্থিতাবস্থার পরিবর্তন। তার 
জগতকে পরিবর্তনের এই আকাম্থা সংগঠিত করাই থিয়েটারের দায়িতব। 
শুধু এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট নয়। তিনি তার নাটকের মধ্যে জড়িয়ে 
নিয়েছিলেন এই শতাব্দীর প্রায় সব বৈশিষ্ট্াকেই $ মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র, 
দ্বন্দমূলক বস্তুবাদী ভাবনা, ফ্যাসিবাদ, সমরসজ্জা, বিজ্ঞানের দায়িত্ব, 
শিল্পীর মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার টানাপোড়েন, 
এবং এক “আধুনিক যুগের' চিন্তা। ব্রেখ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তচিহিত 
দিনগুলি থেকে গভীর শিক্ষা নিয়েছিলেন। আজীবন তিনি বিরোধীতা 
করে গেছেন সমরায়োজন এবং উগ্র, অসৎ জাতীয়তাবাদের | পরবর্তী 
জীবনে তিনি মার্কসবাদকে জীবনের মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 
নেই। 

ব্রেখট নিজে শুধু আদ্যন্ত মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি মনে 
করতেন, মার্কসবাদ আয়ত্ত না করলে আজ আর নাট্যকার হওয়া যায় 
না। এমনকি তিনি বলেছেন যে শ্রেণী সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ না নিলে 
অভিনেতা হওয়া যায় না। নাটকের পর নাটকে তিনি তুলে ধরেছেন সমস্ত 
সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা, অনিবার্ধতা, কার্যকারিতা | ব্রেখ্‌ট শ্বাসে্রশ্বাসে 
বিপ্লবের কবি! তার যুগের প্রতিটি বিপ্লবের ঘটনাকেই তিনি তার নাটকের 
বিষয়বস্তু করেছেন। প্যারীকমিউন (‘Days of the Commun’, 











'কমিউনের দিনগুলি, দেশীয় রূপান্তরে ‘নয়া SAA) থেকে শুরু করে 
১৯০৫ সালে রুশদেশে অসফল অভ্যথান (“ভী সুট্রার', বাংলা HIT 
“মা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ ('সেনোরা কারার” বাংলা কপান্তরে Woas 
আগুনে"), হিটলারের আবির্ভাব ('আরটুরো৷ উই") চীনের বিপ্লব 
(“ভীমাসনহমে", বাংলা রূপান্তরে Walaa’), এবং স্তালিনের বিশাল 
কর্মযজ্ঞ (চক সার্কেলে প্রস্তাবনা) কিছুই তার নট্যনমারোহে বিন্দুমাত্র 
অবহেলিত হয়নি৷ 
uu 

ব্রেখটের প্রথম অসামান্য সফল প্রযোজনা "প্রিপেনি অপেরা" (বাংলা 
রূপাস্তরে “তিন পয়সার পালা')। এটি বার্লিনে প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯২৮ 
সালে। ব্রেঘটের এই নাটকের প্রেরণার উৎস অষ্টাদশ শতাব্দীর ভন তো 
রচিত "দ্য বেগার্স আপরা'। সে তার পালায় অভিজ্ঞাত সদ কুৎসিৎ 
অপবীর্তিগুলিকে উপহাস করেছেন হাক্কা কৌতুককর ভঙ্গীতে । কিন্তু 
ব্রেখ্ট তীক্ষতম ব্যঙ্গবানে বিদ্ধ করেছেন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে, তার 
লোভেলোলুপ শোষণ ভিত্তিক ইমারতকে। সমাজের ভয়াবহ শ্রেণী 
বৈবম্যকে তুলে ধরতে SYS CAAA লাভা ঢেলে দিয়েছেন তার নাটক 
জুড়ে যারা সমাজে অপাঙক্তেয়, অর্থাৎ চুরি, জোচ্চুরি ও ভিক্ষেই যাদের 
জীবিকা, ব্রেখ্টের নাটকে সেই চোর বদমায়েশদের আড্ডাথানা। 
নানারকম চরিত্র আছে__ প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বাতস্ত্রে চিহ্নিত | তারাই এ 
পালার কুশীলব। 

১৯৩৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী যেদিন ABI আগুন লাগে 
সেদিনই ব্রেখ্ট হিটলারের জার্মানী থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান, বার্লিন 
থেকে পালাবার আগে “জার্মানীর শক্তসুলভ রচনালেখা এবং শ্রেণীযুদ্ধ 
প্রচারের 'অপরাধে' তার নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। 











'গালিলেও' (১৯৩৯), পুঁজিবাদের মুনাফা সর্বস্থ দর্শনকে বে-ভাক্র করে 
লিখলেন 'পুটিলা' (বাংলা রূপাস্তরে 'পাস্ত লাহা', ১৯৪১), এ পর্বেরই 
আরেক রচনা “মাদার FAG (১৯৩৯, বাংলা রূপান্তরে “হিম্মত্বাহ)। | 
যুদ্ধবিধ্বস্ত প্ুশিয়ার পটভূমিতে এ নাটকটি লেখা। ব্রেখ্ট এ নাটকে 
সুইডেনের রাজার জন্য সৈন্য সংগ্রহের দৃশ্য দেখিয়েছেন । সেখানে মা | 
ক্যুরাজ এক সামান্য ফেরিওয়ালী। ছেলে মেয়ে নিয়ে তার সংসার, গাড়ি 
নিয়ে সে তার পসরা বেচে বেড়ায়। সে কেনাবেচা করে অর্থনীতি বা 





“মাদার ক্যুরাজ' নামটি উচ্চারিত হলেই স্বভাবত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে 
747৮ 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলা যায়। মানুষটি ছিলেন শী্ণকায়, কিন্তু 
Siete Wie ak করে তুলতে পারতে ডি we 
“মাদার কারেজ' ছবিতে তার মর্মস্পর্শী অভিনয় ভোলার নয়। 
এই পর্বে আরো দুটি নাটকের কথা না বললেই নয় প্রথমটি হলে 
গুড পার্সন অফ CPER (১৯৪০, বাংলা RARA ভালো মানুষ’) 
সাদা চোখে দেখলে মনে হয়ে এটি নীতি নাটক। কিন্তু এই আধুনিক 
রূপকথার পরতে পরতে সাজানো আছে ভীরতর বৈপ্লবিক সত্য মাঝারী 
ও ছোট মাপের মানুষের এলোমেলো লোভ লালসার টুকরোগুলি আদতে 
উপনিবেশিক শোষণেরই ফসল। 'ককেসিয়ান চক সার্কেল’ (বাংলা 
রূপান্তরে “ঘড়ির বাড়ী") শুধু ভালো আর খারাপের Terese ফুটিয়ে 
তোলেন। প্রাচীন চীনা কিংবদন্তী অবলম্বনে লেখা এই নাটকটির আসল 
প্রতিপাদ্য হল ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীনদের দ্বন্দ, যা এক কথায়__শ্রেণী 
সংগ্রাম । 
non 
xb স্বদেশে ফিরে আসেন ১৯৪৮ সালে। ততদিনে লালফৌজের 
দুর্জয় সংগ্রামে হিটলারের ফাসিবাদ ধ্বংসন্ভুপে বিলীন। জার্মানীর ভাগা 
নিয়ে মিত্রপক্ষের রশি টানাটানিও অবসিত। ব্রেখটের পিতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত। 
পূর্বভাগে গড়ে উঠেছে নতুন সমাজতান্ত্রিক জার্মান। ব্রেধ্ট আযৌবন 
নাটকে যে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন, যুদ্ধের পর দেশে ফিরে 
তিনি সেই পরিবর্তিত সমাজের অংশেই বসবাস শুরু করলেন, যদিও 
তার জন্ম হয়েছিল জার্মানীর পশ্চিম অংশে । পূবের মানুষ তাকে সসম্মানে 
গ্রহণ করেন। তখন যুদ্ধের চিতাভস্র থেকে নতুন জার্মানী গড়ে তোলার 
দুর্দান্ত কর্মকান্ড চলেছে। AG যোগ দিলেন সেই মহোৎসবে ৷ এ কাজে 
তার AVS) ও উচ্ছাসের কথা স্পষ্ট, হয়ে ওঠে সেখানকার লেখকদের 
চতুর্থ সম্মেলনে তার বন্ড তায় ২ “জার্মানীর যে অংশে এই কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে আজ সমগ্র জার্মানীর স্বার্থে এক নতুন উন্নততর 
জীবনযাত্রা এবং নবতম ও উন্নততর মনন প্রণালী গড়ে তোলবার সংগ্রাম 
চলছে। আমরা শিল্পকলার সব বিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম চালিয়ে 
বাব। আসুন, আমরা আমাদের নবীন রাষ্ট্রকে সংখ্যা-তাত্তিক প্রয়োজনের 
পরিবর্তে প্রতিহাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তুলি।' খ্রেপ থিয়েটার’ 
পত্রিকার প্রকাশিত শ্রী সরোজমোহন মিত্রের রচনা থেকে উদ্ধত) 
এই সমাজবাদী বস্তুবাদী সাহিত্য সৃষ্টির কাজ ব্রেষ্ট শুরু করেছিলেন 
বার্লিনে ফির্রেই। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নতুন নাট্য সম্প্রদায় 
“বার্লিনের আসম্বল" (Berliner Ensemble) এ কাজে তার সহযোগী 
ছিলেন তার স্ত্রী হেলেনে। ১৯৪৯ সালে তারা এই নাটামঞ্চে প্রথম 
অভিনয় করেন 'হের often’) নতুন রাজনৈতিক পরিবেশের চাহিদা 
পূরণে ব্রেখট অনুভব করেন যে তার নাট্যাদর্শ বা অবস্থানকে নতুনভাবে 
সাজাতে হবে। স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে aga নাটক লিখতে গিয়ে 
তার মনে সংশয় দেখা দেয়। এই সময়ে তিনি বেশ কয়েকটি পুরনো 
নাটকের রূপান্তুরে মনোনিবেশ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি শেক্সপিয়ারের 
কোরিওলেনাস রূপান্তরে মনস্থ করেন। তার সেই রূপান্তরিত Sty (বাংলা 
প্রযোজনা ‘করিওলান’) অবশ্য মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৪, তার মৃত্যুর আট বছর 
পর। ইতিমধ্যে ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে লেনিন 
পুরস্কারে ভূষিত করেন। উজ্জবলতর জীবনের জন্য সংগ্রামের নিবেদিতশ্রাণ 
এই মানুষটি ১৯৫৬ সালে ১৪ই আগষ্ট শেব AAA ত্যাগ FERA | 
nen 


একথা আগেই উল্লেখ করেছি যে aye বিবয়ে বিচারে স্পষ্টতই 
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বিভিন্ন জনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ভিন্নতা থেকে যায়। প্রসঙ্গটির আরো একটু 
গভীরে যাওয়া দরকার। আমরা তো জানি শ্রেণী সমাজে ও সংস্কৃতি 
আছে। ব্রেখ্ট প্রসঙ্গে আলোচনায় যে মতপার্থক্য দেখা দেয় তার উৎস 
শ্রেণী চেতনার বৈপরীত্য থেকেই। 'আমাদের' GAG ভাবনার সঙ্গে 
“ঁদের' ব্রেখ্ট চিন্তার সামঞ্জস্য হয়না, হতে পারে না। 

তাই "প্রপেনি', 'কারেজ" 'সলিলেও' বা ‘চর্ক সার্কেল নিয়ে ওদের 
শিবিরভুক্তদের মধ্যে যে আবিলত। দেখা যায় ব্রেখ্টের অন্যান্য প্রযোজনা 
নিয়ে কিন্তু সেই উচ্ছাসের তিলমাত্র লক্ষ্য করা যায় না। অর্থাৎ যে 'দৃশ্যত 
প্রত্যক্ষ' কোনো বৈপ্লবিক অভিমুখীনতা নেই সেগুলিকে ওরা বেশি করে 
আকড়ে ধরেন। অন্ততঃ দুশো বছরের পুরনো ঘটনাই ওদের মনপসন্দ, 
পাছে বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষিত, মার্কসাবীদ ব্রেখ্টকে লোকে চিনে 
ফেলে। যে নাটকগুলি মেহনতী মানুবের প্রতিরোধের উজ্জীবনে ঝল্সে 
ওঠা হাতিয়ার-__প্যারিকমিউনের লড়াই বা রুশবিপ্লীবের কাহিনী ওদের 
কাছে গৌণ, অপ্রয়োজনীয়। ফলে আমাদেরই ওপর দায়িত্ব বর্তায় সেই 
নাটকশুলোর সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটানোর। 

‘সমাধান' নাটকটি বামপন্থী ভাবাদর্শের ক্রান্তিলঘে রাজনৈতিক 
প্রেরণার দীপশিখা। মার্কসবাদী তত্ব অধ্যয়ন ও প্রয়োগ এক নয়। 
চিন্তার বৈপরিত্যে সম্মিলিত, সমষ্টিগত চিন্তাকে বড় করে দেখিয়েছেল। 
এ নাটক পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর প্রোলেতারীয় মতাদর্শে তালিম নেবার | 
পাঠত্রনম-_মার্কসীয় তত্ত্বের নান্দনিক উপস্থাপনা । ' 

‘সমাধান’ নাটকের অভিনয়ের একবছর বাদে ম্যাকৃসিম গোর্কির “মা' 
উপন্যাস অবলম্বনে ব্রেষ্ট “al নাটকটি শেষ করেন। এর প্রথম অভিনয় 
হয় রোজা লুক্সেমবার্গ মৃত্যুদিবসে। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে ব্রেখ্ট 
আরো দৃঢ়ভাবে তার রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম 
হলেন। গোর্কির মত ব্রেখ্টের শ্রেণী সংঘর্ষের অভিনয় পার্টির পথকেই 
বেছে নিয়েছেল। ছেলের সঙ্গে মায়ের চিন্তা-চেতনা ও কাজের Aca 
পৌছানো আসলে পুরো শ্রেণীটার অগ্রগমনের প্রতিচ্ছবি। তবে ব্রেখ্ট 
‘ay নাটকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গোর্কির উপন্যাসে সীমাবদ্ধ রাখেননি। 
শ্রমিক আন্দোলনে সংশোধনবাদী দূষণের যে চেহারা তিনি জার্মানীতে 
লক্ষ করেছিলেন, তা এই নাটকে অন্তর্ভুক্ত করে তিনি একে সমসমায়িকতা 
প্রদান করেন। 

১৯৩৭ সালে ব্রেধ্ট 'সেনোরা কারার' নাটকটি লেখেন। এ নাটক 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের জনগণের দায়িত্বপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে 
লেখা। এর ঘটনা হল এক মৃত বিপ্লবী মৎস্যজীবীর বিধবা স্ত্রী টোরেসা 
কারারের চেতনার ক্রমবিকাশ। স্পেনের সংস্কৃতির তৃণে এই পাশুপত 
অস্ত্র ব্রেখটের অবদান। ফ্যাসিবাদী হিংশ্রতার মুখোমুখি দাড়িয়ে যারা 
নিস্পৃহ নিরপেক্ষতার আড়ালে থাকতে চেয়েছেন বা অহিংসপন্থার 
ওকালতি করেছেন, কিংবা পশুশক্তির সঙ্গে নির্লজ্জ আপোষ রক্ষার মধ্যে 
দিয়েই সংকটের নিষ্পত্তি চেয়েছেন, এ নাটক তাদের সবার বিরুদ্ধে 
মতাদর্শগত আক্রমণ । যে স্বামীহারা টেরেসা জীবন-যন্ত্রনার ভারে নুয়ে 
পড়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন, নিজের দুটি 
ছেলেকে কড়া শাসনে রেখেছেন যাতে তারা ফ্যাসিবাদ বিরোধী ফ্রন্টে 
যোগ লা দিতে পারে দারুণ রাগে, অভিমানে কুটিকুটি করে ছিড়েছেন 
রক্ত পতাকা, তিনিই আবার শেষ দৃশ্যে নিজে চলেছেন FCO 
ফ্যাসিবাদী বর্বরতার আগুনে জ্বলে পুড়ে সাংসারিক জীবনে বিপর্যস্ত 
টেরেসা চিনে নিয়েছেন তার চলার সড়ক। arth এই নাটকের বক্তব্য 





ee ee ee ee a 
উপস্থাপনার ধর্মীয় ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। পুরো নকটা 


লেখা হয়েছে আযরিস্টটলীয় রীতিতত্ব মেনে। 

'কম্যুনের দিনগুলি’ একটি অসাধারণ নাটক। ১৯৪৭ সালে 
সুইজারল্যান্ডে নাটকটি লেখা হয়। শুধুমাত্র ভঙ্গিগত দিক থেকে বিচার 
করলেও এটি একটি অসামান্য প্রযোজন! কারণ এখানে ব্রেষ্ট তার 
‘বিচ্ছি্নতা'র তত্বকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। ইতিহাসের এক SE 
অধ্যায় ১৮৭১, মুক্তিকামী মানুষের মহান অভ্যুথানের ঝোড়ো 
দিনগুলিকে নাটকে প্রকাশ করার দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল করতে 
ব্রেখ্টকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল | ৭৩ দিনের বিপ্রবী সংগ্রামের 
প্রেক্ষাপটে ছোট করে পরিবারের প্রতিটি সদস্য এমনভাবে পালটে যেতে 
ths যার ফলে বাক্তির মাধ্যমে এ্রতিহাসিক ঘটনা উন্মোচিত হয়! প্রবল 
সংঘাতের পরিবেশে, wee ভুল-আরন্তি-বিভ্রান্তির মধো ব্যারিকেডে 
বন্দুকের ট্রিগারে আডুল রেখে সুবমানন্দিত নিটোল সমাজের acd অধীর 
প্যারিসের সর্বহারা শ্রেণীর বীরগাথা এই নাটক। 

(৫) 

বর্তমান বাংলা নাটাপ্গেত্রে ব্রেখ্ট প্রসঙ্গ আলোচিত হলেই তার 
আঙ্গিক চিন্তা নিয়ে প্রবল কলরব শুরু হয়ে যায়। এই হট্টগোল মূলত 
অন্তঃসারশূন্য। শুধু আঙ্গিক নিয়ে তারাই বেশি মাতামাতি করেন যারা 
ব্রেখ্টের বিষয়বস্তুকে অগ্রাহ্য করতে চান। তার রাজনীতিকে নস্যাৎ 
করতে চান। মার্কসবীদ ব্রেখটকে স্বীকার করে নিলে তবে আসে ভঙ্গির 
কথা, রূপরীতির কথা, প্রযোজনা তত্ত্বের কথা । ত্রেখটের ‘এপিক' রীতি 
নাট্যমঞ্চে দ্বান্ছিক বস্তুবাদী ভাবনা প্রয়োগের এক দারুণ দৃষ্টন্ত। তার মতে 
ধিয়েটারকে হতে হবে একই সঙ্গে শি. শপ্রদ ও আনন্দদারক। আঙনাত 
নাটক ও দর্শকের মাঝে একটা নির্দিষ্ট দূরত্স্থাপন করতে হবে যাতে 
অভিনয় চলাকালীন দর্শক সক্রিয়ভাবে তার বিশ্লেবণী চিক্ঞপ্রয়োগের 
অবকাশ পায়। কাহিনীর সঙ্গে তন্ময় একাত্মতা হয়, নাটকের বিষয়বস্তুর 
প্রতি অমেক্দস্তী আত্মসমর্পণ নয় ব্রেখ্টের দর্শকের মধো থাকবে 
‘সযাচিত বিজ্ছিন্নতা'। নাট্যগৃহের মধ্যে বহুদর্শক কিছুটা দূর থেকে বৃদ্ধি 
দিয়ে নট্যবক্তব্যকে ব্যাখ্যা করবেন, বিশ্লেষণ করবেন। এ থেকেই এপিক 
ঘিয়েটারে-ফেরক্রসডুং বা এলিয়েনেশন অন্তর উত্তব। 

ব্রেখ্টের মতে নিখাদ বাস্তববাদীতা নিয়ে ঘটনাগুলি মঞ্চে হাজির 
'করলে তার অন্তরনিহিত সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব কারণ দৈনন্দিনতার 
অভ্যাসে তা আমরা অনিবার্য বলে মেনে নিই। তাই প্রযোজনার ক্ষেত্রে 
এপিক থিয়েটারে নানা ভঙ্গিতে চমক সৃষ্টি করতে হয়। পুঁজিবাদী সমাজে 
আঙ্গিকগত বহু কৌশলের দরকার হয়। এই আঙ্গিকের বৌজে ব্রেখ্‌ট 
সাত সমূহ তেরো নদীর নানা কোন থেকে রং এনে ভরিয়েছেন তাঁর 











নাটামদ্ | 
ব্রেখ্টের এপিক থিয়েটারের মূল উপাদানসমূহ হল-_চমক, দূরত্‌ব 
স্থাপন, দর্শকের বিচার ও বিশ্লেষণী মানসিকতা গড়ে তোলার সচেতন 
প্রয়াস। মাঝেমাকেই তিনি নাটকে গানের ব্যবহার করেছেন। এটাও তার 
এপিক রীতিরই অঙ্গ । তিনি মানুষের আবেগকে বেশি প্রশ্রয় দিতে চাননি 
যখনই ভাবাবেগ এসে দর্শককে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা যেত 
তার ভাবাবেগ সামলে বিচারশীল হবার সুযোগ core | 
মার্কসীয় তত্বে সম্পৃক্ততার কথা । এমনিতেই জার্মান নাটাসাহিত্যে 
মহারথী নায়কদের আবহমান আধিপত্য ছিল। তা ছাড়াও আধুনিক 
শিল্পসমাজে ইতিবাচক' নাটকের ধারণাটাই ঘুর্তিমান মিথা।। ব্যক্তি এখানে 
এক বিরাট ta চেনতাবিহীন নাটবল্টুর মত যার আচরণ নির্ভর করে 
অন্তর্শক্তির wale বহুগুণ শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক বলশুলির ওপর, 
যাদের নিয়ন্ত্রণ করার সামান্যতম ক্ষমতাও বাক্চিমানুষের নেই। মার্কসবাদী 
চিন্তার আলোয় ব্রেষ্ট মহৎ গুণাবলী বিশিষ্ট মহানায়কদের পরিবর্তে 
উপস্থিত করেন প্রজাতির যথার্থ প্রতিনিধি-_-ছোটমাপের মানুষ যারা 
নানা আপস আর কলাকৌশলের মধ্যে দিয়ে জীবন নির্বাহ করে। 
অর্থাৎ এপিক বলুন আর যাই বলুন ব্রেখ্টের কোন ভুল নেই--তার 
থিয়েটার সবার্ে মার্কসবাদী থিয়েটার । পরবর্তীকালে 'এপিক' নামটি নিয়ে 
পশ্চিমী মহলে অহেতুক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে দেখে তিনি নিজেই 
ডায়ালেকটিক থিয়েটার.-সংজা দিয়ে সব বিতর্কের অবসান ঘটান। 


যদি নিরপেক্ষ হন, শ্রেণী সংগ্রামে যদি আপনার আগ্রহ না থাকে, তা 
হলে আমার নাটক স্পর্শ করবেন না'। সারা জীবন ব্রেষ্ট অভুক্ত-অবস্ত্র- 
লাক্ছিত-নিৰ্বিত্ত মানুষের যুদ্ধের ও আসর যুদ্ধজয়ের কথা লিখেছেল। তার 
স্বপ্রের শরিক হিসাবেই আমরা তার জন্মশতবর্ধ পালন করতে চাই। 


ওঠেন £ ‘unterdruckan oder unterdruck’—F9A করো নয়তো 
দমিত হবে। এই আর্তির অনুরণন আজ এই বিপন্ন সময়ে আরো বেশি 
করে আমাদের দায়িত্ব ছুঁয়ে যায়। আসুন ব্রেধ্‌টের চিন্তায় আমরা দীক্ষিত 
প্রোথিত হোক এই বিপ্লবী চারণকবির উজ্জ্বল উপস্থিতি। 


উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. এফ. আই-র জয় £ 


সম্প্রতি Ce শ্ববিদ্যালর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। এই নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জোটের হাত থেকে চার বছর পর 
ভারতের ছাত্র । রেশন ছাত্র সংসদ ছিনিয়ে নিল। একদিকে এস. এফ. আই অন্য দিকে ছাত্র পরিষদ-ডি এস ও-এ বি. ভি. পি-জি. এন. এস. 
এফ-এ. কে. এ ন. ইউ.-এর নীতিহীন ফোরাম। এই দুই শক্তির লড়াই-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিক ভাবেই বেছে নেয় নীতিনিষ্ঠ 
এস. এফ. আই কেই। বিগত চার বছর ফোরামের সংসদ পরিচালনার অগণতাস্ত্রিক পদ্ধতি তাদের পরাজিত করে। পাশাপাশি প্রতিনিয়ত শিক্ষা 
আন্দোলন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে ছাত্রদের যুক্ত করে এস. এফ. আই জয়ের পথে পৌঁছিয়। ছাত্র সংসদদের মোট ৫৭টি আসনের মধ্যে এস. 











| ভাবছিলাম কী লিখবক্লী ভীবেই লিখব সেই নৃশসেতার কাহিনী? শোক- 
ক্রোধ-হাহাকার বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে । তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে শব্দ-বাকা- 
অনুদ্থৃতি ৷ হঠাৎই চোখের সামনে ভেসে উঠল বৃদ্ধ খোদাবক্স লক্করের JA | 
তার চোখ দুটো। এক ছেলের মৃতদেহ বাঙ্গুর হাসপাতালে শুইয়ে রেখে আরেক 
ছেলের ঝলসানো শরীরটা নিয়ে কলকাতার এস. এস. কে. এম হাসপাতালের 
পথে আযাম্মুলেকে আধো অন্ধকারে দেখা চোখ দুটো। শোকের জল নয়, 
ক্রোধের আগুন চোখদুটোতে। অনুচোরিত নির্দেশ_লেখো। জাগো, জাগাও, 
জেগে থাকো। 
ডায়মন্ডহারবার যাওয়ার পথে দীড়পাতড়া গ্রাম, পাতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের 
মধ্যে। ২রা জুল। ছিল অন্য পাঁচটা দিনের মতই স্থাভাবিক। সবে পঞ্চায়েত ভোট 
শেষ হয়েছে। প্রাম পক্ষায়েত হাতছড়া হয়েছে কংগ্রেস হে) স্থানীয় কাপ্রেস 
বিধায়ক দৌলত আলী-র নিজের অঞ্চলে বিপর্যস্ত কংশ্রেস। মাথা তুলতে 
পারেনি তৃণমূল কিংবা বি জে পি-ও। নিরহ্কৃশ গরিষ্ঠতা সি.পি.আই,(এম)-এর। 
ওদের মধ্যে স্বভাবতই ছিল খুশীর মেজাজ, যুদ্ধ জয়ের আমেজ। পঞ্চায়েত 
ভোটে সি.পি.আই.(এম)-এর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে দারুণ পরিশ্রম হয়েছে। 
খুনের হুমকি, টাকার লোড সবকিছুকে হারিয়ে দিয়ে পঞ্চায়েতে জয় হয়েছে। 
পঞ্চায়েত যাতে বাস্তঘুঘুদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায় তার জন্য অনেক রাত 
কেটেছে নিদ্রাহীন। ভোটের পরও গ্রামের শাস্তির পরিবেশ নষ্ট করার জন্য 
এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) প্রার্থীর নেতৃত্বে চলছে 
নানা চক্রাস্ত। তই নির্বাচনের পরও চলছে পালা করে রাত জাগা | ওরা বাইশজন। 
১৬ থেকে ২৫-এর মধ্যে সবার বয়স। 
সবে সেদিনই টি ভি কিনেছিল ওরা নিজেদের মুনলাইট ক্লাবের জন্য 
সেদিন ২রা জুন। টিভিতে সবাই মিলে খেলা দেখছিল এক বাড়ির দাওয়ায় 
TA | একসঙ্গে অনেকেই ছিল। কেউ বা একটু এদিক-ওদিক গেছে। খড়ের 
গাদায় হেলান দিয়ে তখন ৭-৮ জল খেলা দেখছে। কিছুটা দূরে দাওয়ায় মেয়ে 
এবং বাচ্চারাও বসে। হঠাহই....। 
খেতে গিয়েছিল জাকির। হঠাৎই একটা আওয়াজ । ভুটে আসতেই দেখল 
চার-পাচজন ছলে অবস্থায় দাড়িয়ে পড়েছে পাশের ভোবার। খড়ের গাদা 
দ্বলছে। নিয়ামত-রহমত -রহিম-সাকিরুল-খোঁকসরা আগুনে জ্বলতে দ্বলতে 
ডোবায়। জাকিরের মত আরও অনেকেই তখন চলে এসেছে। সেখান থেকে 
hd aoa all hapa del gaa 
র সদর হাসপাতালে 


বাগে সেদিন ওরা জুন বাঙগুর হাসপাতালে হাজির সি. পি. আই, (এম) জেলা 
সম্পাদক সমীর পুততুণ্ড, জেলা AT সঞ্জয় পুততুণ্ড, রেজ্জাক মোল্লা, সুজন 
চক্রবর্তী, প্রণতি ভট্টাচার্য, যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক প্রশান্ত দাস, সুবীর 
চৌধুরী, ছাত্রনেতা তরুণ ব্যানার্জি, কনিনীকা ঘোব, কল্লোল রায়, প্রদ্যুৎ কর 
ও অন্যান্যরা | সেখানেই শেষ নিম্থাস ত্যাগ করলো ২৫ বছরের নিয়ামত লক্কর। 
বাকি তিনজনকে পাঠানো হল এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে | ওরা তিনজন। 
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে ৫ই জুন রাত ১১-৩০টায় মৃত্যুর কোলে ঢলে | 
পড়েছে ১৬ বছরের সাকিরুল TFA হাসপাতালে নাতির শয্যার পাশে বৃদ্ধ 
ইমানদার লস্করের বিনিদ্র রাত জাগা আর চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ 
করে। যাদবপুরের ছাত্রকর্ীরা পালা করে থাকছেন হাসপাতালে কমরেডদের | 
জীবনরক্ষায় যদি কিছু করা যায়। ৭ই জুন ৩-৪৭টায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল | 
তাদের আর এক HPT | ২২ বছরের রহিম আলি। ডায়মন্ডহারবার ফকির | 
চাদ কলেজ থেকে এবারই বি.এ. পরীক্ষার্থী ছিল রহিম। ৮ই জুন পরীক্ষা শুরু। 
হল না। যাদবপুরের সুপ্রিয়-অনল-প্রবালরা শোকার্ত মনে চিরবিদায় জানাল 
তাদের কমরেডদের ৭ই জুন সন্ধ্যায়। লেখবার সময় পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে পান্তা 
লড়ছে মশারহাট স্কুলের এগারো ক্লাসের ছাত্র রহমত লস্কর | মেজ ছেলে 
নেবার আশায় দিন শুনছেল। 

নির্বাচনে পরাজয়ে কংগ্রেসের হিংসার চেহারা বোঝা যায় ওদের শরীরগুলো 
দেখে। পেছনের জঙ্গল-ঢাকা মাটির পথে এসে খেলা দেখায় মগ্ন ওদের ওপর 
জন্যুদেরা ছুঁড়ে দিয়েছিল পেট্রল বোম | চালু কথায় যার নাম ‘ক্যাসেট’ বোমা। 
সি. পি. আই. (এম)-এর পক্ষে প্রচারের ‘অপরাধে’ ওদের Bierce দিয়ে 
পালানোর পথে টর্চের আলোয় চেনা গেছিল খুনিদের কয়েকজনকে । তবু লেখা 
প্রেসে পাঠানোর সময় পর্যন্ত প্রেপ্তার হয়নি একজনও | পুলিশের বদান্যতায়। 
ইতিমধ্যেই গত ৫ই জুন ডায়মন্ডহারবার থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এস. 
এফ. আই,-ডি. ওয়াই.এফ. আই.-এর পক্ষ থেকে । সি. পি. আই. (এম)-এর 
ডাকে এঁদিনই ভায়মন্ডহারবার থান! এলাকায় ১২ ঘণ্টার AS বন্ধ। | 

যারা ওদের জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের কি ক্ষমা করা যায়? রাজনৈতিকলডাই- 
এর আগুনেই ঝলসে দিতে হবে ঘাতকদের | আর বদলে যাওয়া আপাত 
নিরাসক্ত সময়ে মননে চাবুক হেনে ক্লান্ত, আত্মসর্বন্থ না হতে দেওয়া তিনটি নাম 
e দবা: সা ক 


চিনি SEE COT TEE und ion sls cece eee cee ace 
‘স্কুল সার্ভিস কমিশন' গঠন করেন। সঙ্গতভাবেই আমাদের সংগঠন পরীক্ষার ফি (২৫০ টাকা) পুনর্বিবেচনা, প্রশ্ন প্র বাংল! ভাষায় করা, সাম্মানিক 


[দেওয়ার দীর্ঘসময় পরেও দাবীগুলি বিবেচনার কোন আভাসমাত্র না পাওয়ায় ৫ই মে রাজ্াব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট আহান করা হয়। এই সর্বাত্মক TES 
বর্মঘট প্রমাণ করেছে আমাদের সংগঠনের দাবীগুলির যথার্থাতা। পরে কমিশনের চেয়ারম্যান আগামীদিলে এই দাবী বিবেচনার আশ্বাস দেন। 


কলকাতা 


এস. এফ. 


| এই এপ্রিল ১৮ কলকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এস. এফ. আই. বিপুলভবে জয়লাভ করেছে। ছত্রসংসদের মোট.৫৯১টি আসনের মধ্যে 
|এস. এফ. আই, বিনা প্রতিদ্বন্থীতায় জয়ী ৫৭৬টি সমতে মোট ৫৯০টি আসনে জয়লাভ করেছে। বিরোধীদের মাত্র of আসন নিয়েই ABB থাকতে হয়েছে। 











তু. এম. এস. 2 সভা বাণ E 
প্রতিষ্ঠার কাণ্ডারী 
অভিজিৎ চক্রবর্তী 
“উপলক্ষটা ছিল একটা r “আমাদের পরিবার বর্ণের কিচারে সবচেয়ে উঁচু জায়গাটাই শুধু দখল 
নির্বাচনী প্রচারাভিযান-_এক করেই থাকেনি, তাদের বিশাল বিস্তৃত নিজস্ব জমিজমাও ছিল। কিন্তু এই 
অতিমাত্রায় সংকুচিত সীমিত জমির এক বর্গ ইঞ্চি জমিও আমরা চাষ করতুম না, আমাদের সমস্ত জমি 


জমিদারদের কাছ থেকে ইজারা 
(নেওয়া জমিতে চাষ করা। 
জমিদাররা নিজেদের খুসিমতে! 


করত, খাজনা বাড়াত, 
Oe EAGT FETA 
করার জন্যে আইনসভায় একটা বিল আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক 
নির্বাচন প্রার্থী। আমাদের বাড়িতে যাঁদের যাওয়া-আসা ছিল। তারা এ 
বিলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালাতে লাগলেন। তাদের বক্তবা, 
এই বিল যদি আইন সভায় গৃহীত হয়, বাস্তবে রূপায়িত হয়, তা হলে আর 
দেখতে হবে না। 2 বিল আমাদের মতো পরিবারগুলোর সর্বনাশ ঘটিয়ে 
ছাড়বে, “ঠিক যে সর্বনাশ বলশেভিজম ঘটিয়েছিল রাশিয়াতে 1” 

“উচ্চবর্ণের মানুষদের, খাজনা আদায়কারী জমিদারদের (জেনামি) 
প্রাক্তন সামন্তরশাসকবর্গের উত্তরপুরুষদের শাসনশোষণ ব্যবস্থার" RA- 
সাধনই এ প্রস্তাবিত বিলের লক্ষ্য........। সকলের মাথায় যেন পা দিয়ে চলা 
এই তিন গোস্ঠীরই অন্তর্ভূক্ত ছিল আমাদের পরিবার ।” 

“আমরা উচ্চবর্ণের আচার পরায়ণ APR বংশের সন্তান | আধুনিকতার 
নামগন্ধ আছে এমন সব ব্যাপার আমাদের পক্ষে একদম নিষিদ্ধ ছিল। এমা 
এক আবহাওয়ার মধ্যে আমরা সব ভাই মানুষ হয়েছিলুম, যেখানে আধুনিক 
স্কুলের শিক্ষার কথা কেউ ভাবতেও পারত A | ঝথেদপাঠ, শাস্তরচর্চা FS- 
উপবাস, দেবদেবীর পুজোআর্চা-_ পুরুষানুক্রমে চলে আসা প্রথা অনুষ্ঠান 
সব নিখুঁতভাবে মেনে চলাই ছিল আমাদের শাস্ত্াসিত দিনচর্যা।” 

“তখন অবশ্য চারদিকে নতুন বাতাস বইছে। সমাজের মধ্যে বাছা বাছা 
কিছু অংশ আধুনিক স্কুলের শিক্ষার দিকেও ঝুঁকেছে। তবে যেখানে “জাত 
ধর্মের বাছবিচার নেই", অর্থাৎ"অজ্ঞাত কুজাতের” ছেলেপিলেরা “উচু 
জাতের" ছেলেপিলেদের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে লেখাপড়া শিখছে, এমন 
সাধারণ স্কুলে নয়; “বিশেষ স্কুলে”, যেখানে একমাত্র নাহ্ুদিরিপাদ বংশের 
ছেলেপিলেদেরই ভর্তি করা হোত, এবং তাদেরই “বিশেষ কাজে 
লাগবে”-_এমন সব বিষয় পড়ানো CIS আমা দুই বড় ভাই এই বিশেষ 
স্কুলে কয়েক মাস পড়েছিল। তবে আমার মতো “অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেধাবী 
ছাত্রকে” এই “নিকৃষ্ট ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার” মধ্যে “পচে মরতে দেওয়া 
যায় না"-_এই রকম ভাবনাচিজ্স করে আমাকে খাথ্বেদ থেকে শুরু করে 
সংস্কৃত কাব্যাদিপাঠেই আটকে রাখা হলো?” 

















প্রজাদের কাছে ইজারা দিয়ে দেওয়া হতো, তারা আমাদের বাজনা দিত, 

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনিসপত্র দিয়েই খাজনা শোধ করা হোত। 
সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ser আমাদের উপরই নির্ভর করত 1 জন্ম, মৃত্যু, 

বিয়ে, পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তারা আমাদের ভেট দিত। 
আমরাও প্রতিদানে কিছু কিছু তাদের দেব-_ এমন প্রত্যাশা তাদের ছিল। 
আমার খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে, ওনম ও faq উৎসব উপলক্ষে আমরা 
কখনো কখনো তাদের কিছু কিছু জিনিসপত্র উপহার দিতুম। সংক্ষেপে 
বলতে গেলে বলতে হয়, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা আধুনিক কালের 
জমিদার ও প্রজার সম্পর্কের চাইতে মধ্যযুগীয় অর্থে ভূস্বামী ও ভূমিদাসের 
সম্পর্কেরই মতো ছিল।” “যে সমাজে আমার জন্ম, তার আর একটা 
বৈশিষ্ট্য ছিল। জীবিকা নির্বাহের জন্যে প্রজারা যেমন আমাদের ওপর নির্ভর 
করত, আমরাও নিজেদের পারিবারিক মান মর্যাদা রক্ষার জন্যে এ অঞ্চলের 
সামন্ত সর্দারদের মুখ চেয়ে থাকতুম L........ 1" 

“ওপরে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করে এসেছি, তাদের মধ্যে সব 
শেষেরটি, অর্থাৎ প্রাক্তন সামন্ত শাসকের শাসনের নামটুকু ছড়া আর কিছু 
বাকি ছিল না। তবে অন্য আরো দুটো_ নিচু" ক্তাতগুলোর ওপরে “উচু” 
জাতগুলোর, প্রজাদের উপরে জেনামিদের জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি 
খাটানে অব্যাহত ছিল। একজন এঝাভা একজন “উচু” জাতের মানুষের 
এত ফুট কাছে এসে পড়লেই; একজন পুলাইরা এত ফুট কাছে এসে 
দাঁড়ালেই; সেই “উঁচু” জাতের মানুষটি অপবিত্র বলে বিবেচিত 
হবে__স্পৃশ্াতা-অস্পৃশ্যতার এই সব বাধাধরা নিয়মকানুন নিখুঁতভাবে 
মেনে চলা হোত। জেনামিদের সঙ্গে, জমিদারদের সঙ্গে প্রজাদের কী রকম 
আচরণ করতে হবে, তারও ছক কাটা নিয়মকানুন সব ছিল। প্রজাদের 
আন্দোলন এই সব বিধি-বিধানের ওপরে হেনেছিল প্রচণ্ড GTS | অতএব 


নামুদিরিপাদ। যিনি আমাদের কাছে কমরেড ই. এম. এস নামেই সর্বাধিক 
পরিচিত। তার কমিউনিস্ট জীবনের প্রাকৃ-পর্ব কোন্‌ বাধা-বিপত্তি, T- 


রাশিয়ায় শিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সে দেশের যেহনতী মানুষের প্রাণের 















রাজনীতিতেও প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশেষ করে রাশিয়ার বিশ্লব সে সময়ে 
খুব ক্ষীণ মাত্রার হলেও যে বার্তা বয়ে আনে তাতে এদেশের মুক্তিকামী 
মানুষের এক অংশের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বিশ্বের 
এই দুই ঘটনার প্রভাব এবং দেশীয় রাজনীতির আন্দোলনের ভিতরকার 
দ্বন্ব কৈশোর পেরোল ই. এম. এস-কে কমিউনিস্ট মতাদশই শেষ পর্যন্ত 
নিজের কোলে স্থান করে দেয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া বিপ্লবের 
দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার আকাস্মার ক্রমশ প্রসার ও উচ্চকষ্ঠ লাভের পরিবেশ 
TY হতে থাকা। অনাদিকে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আপসকাষী 
থেকে কৈশোরে পা দেয় ই. এম. এস। এ প্রসঙ্গে ই. এম. এস তার 
আত্মকথায় বলছেন 

“১৯২০-এর দশকের মালাবার টেনান্সি বিলে রাখা নেহাত নরম 
ধরণের সংস্কার ব্যবস্থাগুলোও আমাদের পরিবারের বড়দের কাছে 
বলশেভিজম ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে আমাদের মতো লোকেরা 
আমাদের পরিবারের বড়োদের অবাধ্য হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ায় কেন 
দিয়েছে? তার কারণ কমিউনিস্ট ইশতেহারে বিজ্ঞানপম্ষতভাবে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছেঃ 
শাসক শ্রেণীর মধ্যে চলা, বন্তুতপক্ষে পুরনো সমাজটার গোটা পরিধি 
জুড়েই চলা ভাঙনের প্রক্রিয়াটা এমন aye হি রূপ নেয় যে, তখন 
শাসক শ্রেণীর একটা ক্ষুদ্রাশেও ছিটকে বেরিয়ে এসে বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে 
হাত মেলায়, যে বিশ্রবী শ্রেণীরই হাতে রয়েছে ভবিষাৎ।” 

তিনি আর এক জায়গায় বলছেন 

“আমার মতো যারা উচু জাত থেকে, জেনমি পরিবার থেকে আসছে, 
তারা তো “ শ্রেণীচ্যুত"' হতেই চলেছে বুর্জোয়া কিংবা জমিদারের পরিবেশে 
শ্রেণীরই তো পালিত পুত্র (অথবা কন্যা)। সেই জন্যেই তো ১৯২০-এর 
ধরণের যে সংস্কার চেষ্টা চলছিল, তার সম্বন্ধে “কলশেভিজম” কথাটা 
কর্ণগোচর হওয়ার পর আমি নিজেকে বলশোভিক করে তুললুম আর 
১৯৪০ সালে মালাবারে জেনামি ব্যবস্থাকে খারিজ করে দেবার 
জন্মে__এবং বিনা ক্ষতিপূরণেই_এক দলিল তৈরী করলুম। তারপর 
সতেরটা বছর পরে, নবগঠিত কেরালা রাজোর প্রথম নির্বাচিত সরকারের 
নেতৃত্ব করবার সময়ে, আমি এমন একটা আইন প্রপয়ণে সক্রিয় অংশ 
নিয়েছিলুম, যা ১৯৪০-এর দলিলে রাখা আমার লক্ষ্য থেকে অনেক 
নিচুতে পড়ে রইলেও, ১৯২০-র দশকে “বলশেভিজম"-রূপে নিন্দিত 
ব্যবস্থাটার চহিতে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। 
আন্দোলন এগিরে চলেছিল সতীদাহ প্রথার অবসান; বিধবাদের বিবাহ 
প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে । ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বাংলার সেই 
সময়কার অগ্রণী মানুষরা গোটা দেশেই দৃষ্টান্ত তৈরী করেছিলেন। তারই 
হাত ধরে মহারাষ্ট্রে জ্যোতি বা ফুলেদের নেতৃত্বে এবং GRO পথে কেরলে 
সেই ঢেউ এসে পৌছয়। সেই সমাজ সংক্কারবাদী আন্দোলনের ঢেউয়ের 
প্রতিফলন প্রথম ঘটতে দেখা যায় কেরলের সাহিত্যে। ১৮৮৯ সালে 
প্রকাশিত চান্দু মেননের “ইন্দুলেখা উপন্যাস ও তারও দু-তিন দশক পরে 
কুমারণ আসান-এর “বারাকুল” কাক্প্র্ছ সামাজিক RER ও ACER 


চাল 3৬ 


আন্দোলনের ক্ষেত্রে কেরলের নবীন প্রজন্মের মধ্যে গভীর প্রভাব সৃষ্টি 
করে। এই বাতাবরণের মধোই ই. এম. এস.-এর বেড়ে ওঠা নাশ্বুদিরি 
সমাজের সংস্কারপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্বকারী নিজস্ব সংগঠন হিসাবে 
গড়ে ওঠে “নাশ্বুদিরি যোগক্ষেম সভা”। মাত্র ১৪ বছর বয়সে এই 
সংগঠনের স্থানীয় শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে তিনি নিজেকে যুক্ত 
করেন। ঈশ্বর বিশ্বাসমুক্ত সংস্কার আন্দোলনের বিপরীতে গড়ে উঠতে শুরু 
করে ঈশ্বর বিশ্বাসহীন যুক্তিবাদী চিন্তা । যা ক্রমশ প্রসারিত হতে শুরু করে 
সমাজের আনাচে-কানাচে। | 
ঈশ্বর বিশ্বাসহীন বুক্তিবাদ-সহ সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ATE 
সমাজের যুগ যুগ ধরে লালিত মধ্যযুগীয় আচার-কাঠামো, পারিবারিক 
কঠোর গণ্ডীকে আঘাত দেয়। যাকে কিশোর বয়স পর্যন্ত পশ্চাদ্মুখী, 
্রাহ্মাণ্য-শাস্ত্রাদি পাঠ ও আচরণে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল সেই ই. এম. এস. 
১৯২৫ সালে আধুনিক বিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে স্কুলে ভর্তি হলেন। 
স্কুলে মেধাবী ছাত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে তার অসুবিধা হয়নি | পাঠক্রমের 
পড়াশুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গভীর অধ্যয়ন প্রগতি চিস্তা-চেতনার 
অর্গল খুলে দিল। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে ভ-নণভাবে প্রভাবিত হয়ে ১৭- 
১৮ বছর বয়সে "নাহ্ুদিরি যোগক্ষেম সভা" ধপত্রে এক প্রবন্ধ লিখে সাড়া 












প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের সহ-সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। তখন 
তিনি কলেজের ছাত্র; THA ২১ মাত্র। 

১৯৯৯ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পারিবারিক সম্পত্তি 
দেখাশোনার পরিবর্তে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 
ভর্তি হলেন কলেজে ।র্যাডিকাল সমাজসংস্কারের আন্দোলন এবং জাতীয় 
রাজনৈতিক আন্দোলন দুটোতেই এই সময় থেকে সক্রিয় কর্মী হয়ে 


পেশাদার বিপ্লবী জীবনের হাতে কলমে শিক্ষার শুরু এখান থেকেই এবং 
এই সিদ্ধান্তের বীজ এ সময়েই রোপণ হয়ে গেল। ১৯৩০-র আগে তিনি 
কখনও সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হননি। এই কাজ শুরু 
অনুবাদ দিয়ে। সেই কাজের হাত ধরেই ১৯৩০ সালের মে মাসে শুরু 
হওয়া লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রায় প্রতিদিনের বিরাট বিরাট বিক্ষোভ- 
আন্দোলনে যোগ দেওয়া, স্বদেশী কাপড়-চোপড় পরার অঙ্গীকারে 











ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিশ-এর দশক থেকে তিরিশের 
দশকের মধ্যে পর পর কয়েকটি এমন ঘটনা ঘটেছে যা কিনা সবদিক 
থেকেই ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ । ১৯২০ সালে ভারতের কয়েকজন বিপ্লর্থীকে 
নিয়ে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। তারাই ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারে কাজ করতে 
শুরু করে। এই ভাবে দেশের বিভিন্ন অংশে নিজস্ব মত-পথ নিয়ে কাজ 
কলা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার শুরু থেকেই দূর্দমনীয় আঘাত- 
অত্যাচার নামিয়ে আনে। কমিউনিজম ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ভীত 
সন্ত ব্রিটিশ প্রথম ১৯২২ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯২৪ সালে এবং তৃতীয়বার 
১৯২৯ সালে তিনটি মিথ্যা মামলা রুজু করে। যেগুলি পেশোয়ার, কানপুর, 
মীরাট বড়যন্ত্র মামলা নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ । কমিউনিজভম ও 
কমিউনিস্টদের প্রসারকে রোধ করতে গিয়ে নেওয়া ব্রিটিশ সরকারের করা 
এই তিনটি মামলা বিপরীতে গোটা দেশের উৎসুক মানুষের মধ্যে এর এক 
গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংপ্রেস অনুসৃত পথের বাইরে অন্য পথ খোজা 
মানুষদের কাছে। যাদের ক্রমশ এ পথ সম্পর্কে প্রশ্ন তৈরী হচ্ছিল এবং 
মোহভঙ্গ ঘটছিল। ই, এম. এস. ও তাঁদের মধ্যে একজন হয়ে উঠলেন তাঁর 
স্বকীয় বৈশিষ্টের চিন্তা, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতিগত গভীর 


বোধ থেকে। এই পটভূমিতেই তিনি দুটি বই রচনা করেন। একটি হচ্ছে 


“প্যারিস থেকে মস্কো” অন্যটি সান ইয়াৎ সেনের “জনগণের লীতিত্রয়" 
রচলাটির দ্বারা SHS হয়ে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও মানুষের জীবিকা নিয়ে। 
রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে নিয়ে এই সময় তিনি “১৯১৭” নামে 
একটি বই লিখলেও নিজেই এই রচনাটির উৎকর্ষতায় খুশি হননি। 

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি মতাদর্শের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। 
একদিকে বাম কংগ্রেস, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস। কংগ্রেসের মধ্যেই 
জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণকারী বামপন্থীরা 
সংগঠিত হতে শুরু করলেন। এই অংশ গোড়া থেকেই পূর্ণ শ্বরাজের 
দাবীতে সোচ্চার ছিলেন। মূলতঃ এদের অংশের চাপেই ১৯২৭ সালে 
কপ্রেস পূর্ণ স্বরাজের স্লোগান দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপস্থী 
অংশ এ স্লোগানকে কার্যকরী করতে ক্রমান্বয়ে বাধা দেওয়ায় ১৯৩০-এর 
আগে কংগ্রেস তেমনভাবে কোন আন্দোলন এই স্লোগানকে সামনে রেখে 
বাস্তবে গ্রহণ করতে পারেনি। ই. এম. এস.-ও পূর্বের বিভিন্ন ঘটনা 
পরম্পরায় বামপন্থী কংপ্রেস হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসের মধ্যের তীব্র 
মতাদর্শগত লড়াইয়ের ফল হিসাবে ই. এম. এস অন্যান্য বামপন্থী 
কংগ্রেসীদের নিয়ে গড়ে তুললেন কংপ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি. এস. 
পি.) এবং তার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে কাজ শুরু করলেন। এই 
সময়েই অন্ধ থেকে আসা কমিউনিস্ট পার্টি-র সংগঠক হিসাবে পি. 
সুন্দরহিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা জমে উঠছে ই. এম. এস-এর। যা 
কিনা ১৯৩৭ সালে সি. পি. আই-এর প্রথম কেরালা ইউনিট গড়ে তোলার 
প্রাক প্রস্তুতি | 

কিন্তু সি. এস. পি-র নেতৃত্বের বুর্জোয়া সোস্যালিজিমের ধারণা_যা 
কিনা শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রমিক-কৃষক জোট, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
পরিচালিত গণ-সংপ্রাম প্রভৃতির মতো মূলগত বোঝাপড়াকে বাদ দিয়ে 
চলার প্রবণতা সি. পি. আই-এর দ্বারা প্রচণ্ড সমালোচিত হয়। এই 
পরিস্থিতিতে ই, এম. এস ১৯৩৬ সালে সি. পি. আই-এর সদস্যপদ অর্জন 
করলেন। সি. এস. পির দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের Tat থিসিস 
- যেখানে সমস্ত সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের এক সঙ্গে কাজ করার 
আইন জানান হল। এখন ই, এম. এস. একই সঙ্গে একজন কংগ্রেস কী, 
সি. এস. পি-র যুগ সর্বভারতীয় সম্পাদক এবং সি. পি. আই.-এর 

















৪৭ 


অঘোষিত সদস্য হিসাবে কান্ড করতে লাগলেন । ১৯৩৯-৪০ সালে 
কেরালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকও হয়েছিলেন 

১৯৩৪-৪০ সাল পর্যন্ত ই. এম. এস কেরালায় শ্রমিক ও কৃষক ফ্রন্টের 
'আন্দোলন-সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ব্যাপকভাবে পালন করে 
চললেন। সি. এস. পি.-র মালয়লাম পত্রিকা “প্রভাথম" প্রকাশে উদ্যোগ 
গ্রহণ এবং তার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন। ১৯৩২ সালে মাত্রা 
প্রেসিডেল্সিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে যুক্ত হওয়া, কেরালার আর্থ- 
সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে গভীর অনুশীলনের প্রথম পদক্ষেপ, ১৯৩৬ সালে 
ফ্যাসী বিরোধী লেখক- শিল্পীদের লম্ম্নৌ সম্মেলনের ডাক অনুযায়ী 
কেরলে তার প্রসারে একজ্রন শিল্প-সাহিত্য সমালোচক হিসাবে অপ্রণী 
ভুমিকা পালন-_এ সবকিছু একসঙ্গে চলতে থাকল | অবশেষে ১৯৪৩ 
সালে সি. পি. আই-এর নির্দেশ মতো আত্মগোপনে থেকে পার্টিকে গড়ে 
তোলা, পার্টির মতাদর্শ প্রচারে নিয়মিত লেখা, পার্টি চিঠি প্রকাশের ও 
রচনার গুরুদায়িত্ব এবং ব্যাপক ও গভীরভাবে মার্কসবাদ অধায়ণে 
মনোনিবেশের কাজ চলল দীর্ঘ ২৭ মাস বাদে ১৯৪ ২ সালে আত্মগোপন 
থেকে বেরিয়ে আসার অনুমতি পেয়ে ই, এম. এস. প্রকাশ্যে এলেন। তখন 
তিনি একজন বামমাগী কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিকতাবাদী 
কমিউনিস্টে পরিণত হয়েছেন। 

প্রায় ৭৫ বছরের সামাভিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের এক পুরোধা 
কর্মী এবং তার মধ্যে ৬০ বছরেরও বেশি সময়কাল ভারতবার্ষের মাটিতে 
কমিউনিজমের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার তাত্বিক ও প্রায়োগিক অনুশীলনে 
নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকা এই জীবনে সব কিছু থেকে চিরন্তন বিশ্রাম 
নিলেন ১৯৯৮ সালের ১৯ মার্চ 1৮৯ বছর বয়সের তাজা মন্ডিষ্কের কাজ 
হঠাৎ থেমে গেল; হৃৎপিণ্ড হারাল তার নির্দিষ্ট ছান্বিক RA সংবাদপত্রের 
শিরোনামে ছাপা হল কমরেড ই. এম. এস.-এর ভীবনাবসান। 
বেৱা, দূরদর্শী হিসাবে কমরেড ই, এস. এস. তার মতাদর্শের অনুগামীদের 
কাছে শিক্ষিত ও দিশারী ছিলেন। এমনকি মতাদর্শগত ভাবে তার শক্তরাও 
এ প্রশ্নে মাথা নামিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য থাকত । ইতিহাস, দর্শন, শিল্প- 
নেই যেখানে তার লেখনী প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার তাত্বিক 
ততক্ষণ তিনি নিজের প্রতি ABS হতে পারতেন লা | ১৯৮০ সাল থেকেই 
তিনি তার রচনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ধর্মীয় রূপে বুর্জোয়া ব্যবস্থার চরম 
রূপ ফ্যাসিবাদের বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করতে আরম্ভ করেন। 
যা বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে স্পষ্ট রূপ পরিপ্রহ করেছে। 

কমরেড ই, এম. এস. তার জীবন পরিক্রমায় মোট তিন বছর কারাবন্দী 
এবং ছয় বছর আত্মগোপনে কাটিয়েছেল। চার -এর দশকের গোড়াতেই 
তিনি তার ভাগের পারিবারিক সম্পত্তি পার্টির জনা দান করে দেন। সে 
সময়ে যার আর্থিক মূল্য ছিল এক লক্ষ টাকারও বেশী। তিনি তার 
মাতৃভাষা মালরালাম ছাড়া হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত বলতে পারতেন। ইংরাজীতে 
লেখা ও বলায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। তার সবচেয়ে প্রিয় শব্দ ছিল 
“শ্রেনী সংশ্রাম”। যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হলনি। দ্বান্দ্িক 
বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মানুষ, সমাজ ও তার বিভিন্ন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায় তিনি 
ছিলেন বরাবরই খুব অনুপুষ্ ও সতর্ক । কলেজে পড়ার সময় বিষয় হিসাবে 
ইতিহাস অন্যতম পছন্দ থাকায় তীর এতিহাসিকভাবে পরিচ্ছন্ন ও বস্তুনিষ্ঠ 
দৃষ্টিকোণ থেকে কোন উপলক্কিতে পৌঁছান খুবই সহজাত ছিল। 

তার এই ধরণের বহুমুখী যোগ্যতাই ১৯৪১ সালে সি. পি. আই-এর 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে, ১৯৫০ সালে পলিটব্যুরোর 








সদস্য এবং পরে সম্পাদকমন্ডলীরও সদস্যর কাজের দায়িত্ব পেতে 
সাহায্য করে। ১৯৬২ সালে তিনি সি. পি. আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির 
সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভাবার ভিত্তিতে কেরালা রাজা 
গড়ায় তার অনন্য ভূমিকা ছিল। সেই কেরালায় ১৯৫৭ সালে ভারতে 
প্রথম কুমিউনিস্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন কমরেড ই. এম. এস.। এ সময়ে 
তার উদ্যোগে দেশের প্রথম ভূমিসংস্কার আইনের প্রণয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার 
বিজ্ঞানীকরণ প্রভৃতি কাজ কেরলে সংগঠিত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু 
নেহেরুর কেন্দ্রীয় সরকার ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে প্রথম ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ 
করে দেশের মধ্যে একটি রাজা সরকারের পতন ঘটায়। যদিও ১৯৬৭ 
সালে আবার কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা কেরলের রাজ্য সরকার পরিচালনায় 
জনগণের কাছ থেকে দায়িত্ব পেলে সেই সরকারের আবার মুখ্যমন্ত্রীর 
দায়িত্ব পান কমরেড ই. এম. এস.। 

আদর্শগত বিতর্কে ছিলেন সর্বদাই সামনের সারিতে জীবন্ত ভূমিকায়। 
স্বাধীনতার আগে ও পরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে আসা পদ্ধতি- 
প্রকরণ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্কে তিনি শুধু যোগই দেননি অন্যকে 
উৎসাহিতও করেছেন। তীব্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী সৱা অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াসেই ১৯৬৪ 
সালে সি. পি. আই (এম) তৈরী হয় । কমরেড ই. এম. এস ও দি. পি. আই 
(এম)-এ যোগদেন। তখন থেকেই তিনি তার cesta কমিটি ও 
পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন GPG | ১৯৭৭-৯২ ছিলেন দি. পি. আই 
(এম) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯২ সালে স্বাস্থ্যের 
কারণে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। তাঁর প্রয়োগিক 
জীবনের একটি উদাহরণ হিসাবে ১৯৮৭ সালের কেরল বিধানসভা 
নির্বাচনে ভূমিকা স্মরণীয়। এই নির্বাচনে পার্টির নির্বাচনী প্রচারে তিনি একাই 
৩৫০টি জনসভায় বক্তৃতা করেন। শারীরিক কারণে পার্টির দৈনন্দিন কাজে 


বৃহৎবঙ্গ ১/২ ৪০০ 
শ্াখালদাস বন্দ্যোপাধায় 
বাঙ্গালার ইতিহাস ১/২ ১৫০ 





ভূমিকা : নেপাল মজুমদার 
১৯৭৫-এ পুণার কৃষক বিদ্রোহের পরেছ্‌ লেখা 
এই রচনা। ১৯ শতকে career রাযৎওয়ারী 


অংশগ্রহণ করে এলেও তার লেখনী কোনদিন থেমে থাকেনি। জীবনের 
শেষদিন গুরুর অসুস্থ হয়ে পড়ার আগের মুহূর্তেও কেরালা রাজ্যের সি. 
পি. আই (এম) মুখপত্রের জন্য রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি অসুস্থতার 
কারণে নিজ হাতে লিখতে পারছিলেন না বলে তিনি বলছিলেন আর 


আর বিভিন্ন প্র পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত অন্তত প্রবন্ধ ছড়িয়ে 
আছে। তার উল্লেখযোগ্য সুপ্রচুর রচনার মধ্যে অন্যতমণ্ডলি 
হচ্ছে__“মহাস্্রা ও তার মতবাদ” “নেহেরু ও নেহেরুবাদ” “স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাস”, “ কেরালার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস” "ভারতের 
এক কমিউনিস্টের স্মৃতিমস্থূন” প্রভৃতি | সহজ-সরল জীবন-যাপনে SST, 


অবশ্য্তাবী বিজয়ের পক্ষে দৃঢ় লেখনী চালিয়ে গেছেন তা থেকেই শিক্ষা 


আমাদের চলার পথ আকীর্ণ করে 


ড. সুশীলকুমার শুপ্ত-র 
নজরুল চরিতমানস ১২০ 


(সাহিত্য ও জীবনচর্চার প্রামাণা সংকলন) 


cll ols hos hE ia il 





Aone 
lg চু 


Rig R 
2৬ ys) 
we 





সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রনাথ 


সুশান্ত ঘোষ 
ছিল উঁপনিষদিক ভাবধারায় পুষ্ট । উপনিবদের ভাবধারাল আবর্তে তার 
দর্শন আবর্তিত। তার জীবনের মূল সত্য বা দর্শন হল £ 

o শঈশাবাসা মিদং সৰ্ব্বং যৎকিঞ্চ 


(>) 
বিশ্বত্রাস হিটলারের জাতীয়তাবাদে নৃশংসতার মসীলিপ্ত বর্বর 
বিক্রম সুদূর অতীত নয়। সেদিন জাতীয়তাবাদী বর্বরতার চিহ্ন 
ছড়িয়েছিল বিশ্বজুড়ে। ছদ্ম স্বদেশীয়ানার বর্ম এটে নরঘাতকের দল 
পৈশাচিক উল্লাসে aR নখরাঘাতে দু'কোটি মানুষের দেহ করেছিল 
ছির-ভির, বিশ্ব ভেসেছিল লাল খুনের প্লাবনে। সেদিনও ওই বর্বর 
দর্শনের সমর্থক হিসাবে সদ্য নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবিকে ব্যবহার 
করতে চেয়েছিল মুসোলিনি (নাৎসিবাদের প্রবক্তা)। কিন্তু কবি ধরা 
দেননি। এই নরঘাতী বর্বর দর্শনের বিরুদ্ধে কবির কণ্ঠ উঠেছিল গর্জে, 
ঝলসে উঠেছিল লেখনী। রণংদেহী রণডস্কার বিরুদ্ধে কবিচিত্ত ছিল 
শঙ্কাহীন। “কালনাগিনীর বিষনিশ্বাসে ফুসিছে অগ্নি কণা” তথাপি কবির 
বিশ্বাস ছিল এই সঙ্কট এই লোভ লালসায় লালায়িত, আগ্রাসনমুখর 
ধ্বংসকামী দর্শন মানবসভাতার শেষ কথা হতে পারেনা। SS চোখ 
মেলে দেখেছেন মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী ঝড় উঠেছে চতুর্দিকে। কিন্তু 
সেই ঝড়ই একমাত্র সত্য নয়। সংকট থেকে পরিত্রাতা “ঝড়ের হাওয়া! 
লেলিয়ে দিয়ে পালে/আসছে তরী বেয়ে ।' কবি তার জ্রীবন দশায় 
ফ্যাসিবাদের শেষ পরিণতি দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু মানসচক্ষে 
কবি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই সত্য হয়েছিল। রাশিয়ায় কমরেড 
স্তালিনের নেতৃত্বে পরাজিত হয়েছিল হিটলারের ফ্যাপিন্ট বাৎনী। 
বর্বরতার, নৃশংসতার পরাজয় ঘটেছিল; জয় হয়েছিল সত্য ও সুন্দরের | 
শেষ পর্যস্ত মানুষই রক্ষা করেছিল তার সৃষ্ট সভ্যতাকে। 
ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সেদিনও ছিল। একদিকে উগ্র 
হিন্দুবাদের প্রবক্তা হিন্দুমহাসভা (পরবর্তীকালে EARS) এবং মুসলিম 
মৌলবাদের প্রবক্তা মুসলিম লীগের চাপান-উতোর চলছিল। সেদিনের 
সেই হিন্দু মৌলবাদের সামনের পর্দা আজ সরে গেছে, মুখোশ পড়েছে 
খুলে। হিম্দুমহাসভার উত্তরসুরীরা হিটলারী কায়দায় শ্বদেশীয়ানার 
শ্লোগানকে সামনে রেখে আজ দেশের বাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। নীতি 
বহির্ভূত মিলন মেলায় শাসন যন্ত্রের প্রতি অপু-পরমাণুতে 
সাম্প্রদায়িকতার বীজ। যে গোয়েবলস (মানবরাপী যন্ত্র) ফ্যাসিবাদকে 
প্রচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন আজকের ভারতবর্ষীয় নয়া 
ফ্যাসিবাদে সেই গোয়েবলসদের অভাব নেই। গোয়েবলসরা 
রক্তবীজের ঝাড়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্পে এদের ব্যাস্তানুপাতিক 
বংশ বিস্তার ঘটে। আসলে গোয়েবলরা যন্ত্র যে! দানবীয় দর্শনের 
প্রচারক হিসাবে মুখপত্র কি খাটে, পত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যহ প্রাতে 
চায়ের পেয়ালার সামনে লক্ষ লক্ষ নির্মল মনে নিরপেক্ষতার মুখোশ 
এঁটে গোয়েবলরা তাদের কাজ করে চলেছে গভীর গহন গহুর থেকে। 
বিবরবাসী পিশাচের মত পৈশাচিক উল্লাস তার ছত্রে ছত্রে। এত কিছু 
বলার প্রয়োজন হতনা যদি স্বদেশীয়ানার নামে এই উগ্রহিন্দুবাদী 
সাম্প্রদায়িক শক্তি রবীন্দ্রনাথকে না জড়াতেন। আজ রবীন্দ্রনাথ জীবিত 
রসি হাহ ভি 
ACF | 
ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে আবন্ধ করা 
যায় না। ঠাকুর বাড়ী ধর্ম বিষয়ে আদিত্রাক্মা সমাজভূক্ত হলেও 
তথাকথিত প্রচলিত ধর্ম সংস্কারের কিছুটা বাইরেই ঠাকুর বাড়ীর 
| ae k JE! 1055 “GHA: Eh - 








আনন্দং ares ভীষং বিসস্তুতি।" 

বর্তমান হিন্দুবাদীদের এই সুমহান ত্যাগের মাহাত্থ্য কোথায়। সেকি 
রামকে ছেড়ে সুখরামে নিমপ্রতার মধ্যে! কোন মহানন্দে TY আছেন 
তারা, কোন আনন্দবলে আচ্ছন্ন করেছেন ভারতবাসীকে? সেকি| 
বোস্বেতে মুসলমান নিধনের মহানন্দে। (নাৎসী জার্মানী যেমন ইহুদী 
সম্প্রদায়কে শত্রু হিসাবে গণ্য করে ইহুদী নিধনযজ্ঞে মেতেছিল। 
মহারাষ্ট্রে শিবসেনাও তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়কে শক্র হিসাবে গণ্য 
করে তাদের প্রতি ইহুদীদের মত ব্যবহার করেছিল।) নাকি বাবরি 
মসজিদ ধ্বংসের আনন্দে! মহানন্দ তাদের অনেক আছে। দুর্নীতির 
দস্যুরাণীর পদ লেহনের মহানন্দ, যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের 
মহাসুখ। যে ধর্মের মহাশক্তিতে “মুকং করতি বাবালং/গঙ্গুং লত্ময়তে 
গিবিয়।” অজ হিন্দুবার্দীদের সেই দর্শন বাবালকে মূক করে দিচ্ছে, 
মৃত্যুভয়ে দিন গুনছে পঙ্গু। রবীন্দ্র দর্শনে সর্বত্র বিরাজ করেন সত্য ও 
সুন্দর। তার কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে উপনিষদেরই মর্মবাণী £ 

মহিমা তব উত্তাসিত মহাগগন NF | 

বিশ্বজগৎ মনিভৃষণ বেষ্টিত চরণে ।। 

জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব 

শ্রী সম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় স্মরণে ।” 
মানব জগতের আনন্দ-মানবের কল্যাণ যাঁর দর্শনের মূলকথা, সেই, 
রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করার কোন নৈতিক অধিকার বর্তমান 
হিন্দুবাদীদের আছে কি? উগ্র হিন্দুবাদীদের তথাকথিত দর্শন আমাদের 
সামনে কোন মহিমা হাজির করছে? এদের দর্শনে প্রতিভাত হচ্ছে 
অমঙ্গলালোকে অসত্যের বিরাজ, নিরানন্দ জপতপ বিদ্বেষ-হিংসা তার 
মূলমন্ত্র, সুন্দরের ধ্বংসাবশেষে বিবমিশা উদ্রেককারী কুৎসিত বিকট 
WES সেখানে প্রতিভাত। যাদের লোলজিস্থা সুন্দরের বুক চিরে রক্ত 
চাটে। শতশত প্রাণ প্রদীপ যায় নিভে। যার অপার অপমহিমার নর 
রক্তে ধরণীর মাটি যায় ভিজে; কোন নৈতিকতায় তারা রবীন্দ্রনাথের 
নাম উচ্চারণ করেন? 

আজকের ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতা তথা উগ্র জাতীয়তাবাদ 

সাম্রাজ্যবাদী লোভি-লালসার ফল। ভারতবর্ষের মাটিতে fä- 
জাতিতত্বের বীজ বপনকারীও এই সাম্রাজাবাদ। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের দিকে এক ঝলক পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখি 
ভারতবর্ষ অনার্য SAS দেশ। পরে এসেছে আর্যরা | রামার়ণের রাম- 
রাবনের যুদ্ধেরও মূল কারণ আর্য কর্তৃক অনার্ধদের উপর প্রভাব 











বিস্তারের ot ভারতবর্ষে আর্ধ-অনার্ধ পরবর্তীতে একীভূত হয়ে 
গিয়েছে। দশম শতাব্দী থেকে এদেশে মুসলমানদের বহিইআক্রমণ শুরু 
হয়। ত্রয়োদশ শতান্নীর পূর্ব পর্যন্ত তারা মূলতঃ ছিল লুঠেরা । এই সময় 
দিক দিয়ে অত্যাচিরত হলেও মুসলমানরা যখন এদেশে স্থায়ী রাজশক্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষো এদেশের অঙ্গীভূত হল তখন অত্যাচার গেল কমে। সে 
সময় হিন্দু মুসলমান রাজশক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে বৈরীতা 
থাকলেও সন্তাবের দৃষ্টান্তও কম নয়। হিন্দু পীড়ক মামুদ, উরঙ্গজেব 
যেমন ছিলেন cows হিন্দু পালক আকবরেরাও ছিলেন। কিন্তু সিপাহী 
বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে দেশের সাম্প্রদায়িক চিত্র গেল বদলে। হিন্দু 
মুসলমান এই ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদ তার শিকড়কে 
গভীর থেকে গভীরে নিয়ে গেছে। উনবিশে শতাঙ্দীতে হিন্দু ধর্মের 
পুনর্জাগরণের যুগে হিন্দু মহাসভা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বক্তব্যকে 
প্রচারের পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে। অবশ্য মুসলিম লীগও এদিক থেকে 
পিছিয়ে ছিলনা। সংকীর্ণতার ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদের তুলনায় 

৬৮৫৫৮৬৩51৮৬ 
সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ দেশ জুড়ে 
ছড়িয়ে পড়ে । বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গ বিভাজনকে CFE করে 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই আন্দোলনের 
নেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা বাক্তি। কিন্তু বাঙালী তথা ভারতবাসীর 
জীবনধারার সামপ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত 
অল্প দিনের মধ্যেই লক্ষাত্রষ্ট হয়ে তা সন্ত্রাসবাদী হিংসা, 
উগ্রজারতীরতাবাদ, uve সাম্প্রদারিক মনোবৃত্তি সমগ্র জাতির শুভ 
বুদ্ধিকেই প্রাস করে নিল। কিন্তু কবির নির্মল চিত্ত ছিল উদার, উন্মুক্ত । 
তাকে তিনি খণ্ড বা খর্ব করে দেখতে চাননি। তাই উপ্রজাতীর়তাবাদ, 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তিনি সমর্থন করেননি। তিনি সরে দাড়ালেন এই 
আন্দোলন থেকে। নিন্দা জানালেন তীব্র ভাষায়। সমসামরিক অন্তত 
তিনটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের সেই মনসপটের সন্ধান আমরা পাই। 
এ প্রসঙ্গে 'গোরা' উপন্যাসের কথা বলা বার। একটা গোটা জাতির 
মানসিক সঙ্কটের কথা এখানে বলা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক গোরা 
যেন শেষ উনবিংশ বা প্রথম বিংশ শতাব্দীর গোটা ভারতবর্ষের প্রতিভূ। 
উপন্যাসে গোরাকে উ করে মত প্রচার, দলভাঙ্গা, 
দলগড়ার হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলে এই গোরারই মানসিক রূপান্তর 
মানবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তাকে যথার্থ ভারতীয়দ্ব হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন | হিন্দু-শিখ-্রান্ম বা মুসলমান হিসাবে নয়, একজন 
|ভারতবাসীর পরিচয় ভারতীয় হিসাবে। ভারতীয়ত্বের অলঙ্কারেই তার 
দীপ্তির সৌন্দর্য, অহমিকার আলোক জ্যোতি; ব্রাহ্মা-হিন্দু-মুসলমানে 
নয়। জন্মসূত্রে গোরা আইরিশ, আবার ব্রাহ্ম কর্তৃক পালিত সে হিসাবে 
arn এই পরিচয় তার আসল পরিচয় নয়, তার আসল পরিচয় সে 
ভারতীয়। হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব বা ব্রাহ্ম নয়। এই সকল SEES গণ্ডী 
অতিক্রম করে বৃহতের দিকে এগিয়ে যাওয়া খাটি caging অর্জন 
করেই জন্মকে সার্থক করে তোলাই ভারতবাসীর মূল লক্ষ্য। 
ভারতীয়তবই যদি অঞ্জন করতে না পায়লাম তাহলে ভারতবর্ষে জ্মানই 
বৃথা। ধর্মমতে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাক্মাসমাজভুকত হলেও কোন 
রক্ষণশীলতা বা গোরষ্ঠীমত প্রবণতার নাগপাশ রবীন্দ্রনাথকে বন্দী 
করতে পারেনি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি গুপনিষেদিক তন্ববাদের উপরই 
তার মনন গড়ে উঠেছে। কবির জন্মের পূর্ব থেকেই ঠাকুর বাড়ীর অন্দর" 
মহলে প্রবেশ করেছিল মুসলমানি আদব কায়দা । আবার তথাকধিত 
্রান্মাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক যে খুব একটা ভালছিল তাও না। 





রক্ষণশীল হিন্দুর চোখে ঠাকুর বাড়ি ছিল সন্দেহের কেন্্রবিন্দু। 
স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কবির কোন সুত্রও ছিলনা। 
আসলে ঠাকুর বাড়ী তথাকথিত প্রচলিত ধর্মসাস্কারের কিছু বাইরেই 


অন্তনিহিত এই এক্যকেই ধ্বস করতে চাইছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বু | 
পরও ভারতবর্ষের জাতীয় ann গড়ে ওঠেনি। অথচ oy 
জাতীয়তাবাদীরা জাতীয় আত্মা গঠনে মনোনিবেশ করার পরিবের্ত উগ্র 
হিন্দুয়ানার পালে বিরুদ্ধ বায়ুর ঝড় তুলে সদ্য বকুল ধরা ভারতবর্ষীয় 
জাতীয় আত্মাকে খান খান করতে চাইছে। রবীন্ত্রনাথ বহুপুবেই (১৮৯৮ 
a) একটি প্রবন্ধে বলেছেন “এক্ষনে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া 
একটি জাতি দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহা কোন মতেই মুসলমানকে বাদ 
দিয়া হইবে না।" 

কিন্তু হিন্দুবাদীরা ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে চায়। তথাকথিত 
হিন্দুবার্দীদের হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলমানদের কোন স্থান নাই। একথা সত্য যে 
মহন্রদ আলি fears দ্বি-জাতি তত্বের যে অবতারণা করেছিলেন যার 
ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। কিন্তু 
পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে caren করা হলেও ভারতবর্ষের 
ধর্মনিরপেক্ষতার এতিহ্যকেই রক্ষা করা হয়েছে। সংবিধানে 
ভারতবর্ধকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যার কোন 
বিকল্প লেই। এবং এও লক্ষ্যনীয় জিল্লাহ্‌র পাকিস্তান যখন ইসলামী রাষ্ট্র 
হিসাবে চিহ্নিত হল ভারতবর্ষের সুমহান এঁতিহ্য লালিত মানুষ তখন 
Ga হিন্দুবাদী হিন্দুমহাসভার বক্তব্যকে নস্যাৎ করে ধর্মনিরপেক্ষতার 
পক্ষেই তাদের মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। আজ হিন্দুমহাসভার 
উত্তরপুরুষ বিজেপি-শিবসেনারা উপ্র হিন্দুবাদের বক্তব্য হাজির করতে 
চাইছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষের মানুষ ঘৃণাভরে তাকে 
প্রত্যাখ্যান করবেন। মানুষের অজ্রতাকে নির্ভর করে যে দর্শন, যে 


অগ্রগতি প্রতিহত করতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথপ্রদর্শক। 
কেবলমাত্র হিন্দুকে নিয়ে ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানকে নিয়েও নয়। 

ভারতবর্ষের আর এক নাম হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, 
মুসলমানের মিলন ক্ষেত্রে 'মহামিলনতীথ'। সেই মহামিলনের গর্বে 
গর্বিত রবীন্দ্রনাথ তার আপন উদার চিত্তকে আহান জানিয়েছেন: 

“হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থ জাগরে ধীরে 

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ।” 
বিশ্বত্রমণের প্রয়োজন AR) ভারতবর্যই সেই মহামানবের সাগর তীরের 
এঁতিহ্য বহন করছে, যেখানে পুণ্য তীর্থ মানবের চিত্ত যুগে যুগে জাগরিত | 
হয়েছে। লিস্ম ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির প্রশ্নে আপাত মিলনের মাঝে 
জাতীয় এক্যে চোরা ফাক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। সংহতির প্রশ্নে 
প্রাথমিক কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হয়। আপন অস্তিত্বের বিলোপ ঘটিয়ে 
কোন সম্প্রদায় সংহতির পথে পা বাড়ায় না। সে অস্তিত্ব সামাজিক অস্তিত্ব, 
সে অস্তিত্ব মূল্যবোধের অস্তিত্ব । এই জন্য রবীন্্রনাথ হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের সামাজিক সমকক্ষতার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে 
জল ও চিনি যেমন তাদের নিজস্ব অভিত্বের বিলোপ না ঘটিয়েও মিলিত 
হয়ে দ্রবীভূত করা এবং দ্রবীভূত হওয়া এই দুটি প্রাথমিক শর্ত পুরণ করে। 
ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও সেইরাপ সৌইহার্দতা, সহিফুুতার মত 


palais alia সাম্প্রদারিক AAS দৃঢ় হতে 
(শেষাশে যাহা পৃষ্ঠায়) | 


Ġo = ক 











বিশ্বকাপ উৎসব *৯৮ 
মৃণালকান্তি দাস 


বিশ্বকাপ মানেই ফুটবলের উৎসব। ওই শোনা যাচ্ছে ফুটবলারদের 
পদধ্বনি, ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে বুকে, তালে তাল মিলিয়ে হচ্ছে ‘সাদ্বা 
ড্যান্স'। বিশ্বকাপের বত্রিশ দেশের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা নেই কিন্ত 
তাতে কি হয়েছে। ফুটবল যেহেতু বাঙালীর রক্তের চোরাক্রোতে 
মিলেমিশে একাকার সেই কারণে একটা সম্মোহন শক্তি ভর করে 
আমাদের মজ্জায় আবেগের সুতো টান দেয় হাদয়ে। ফুটবলের উৎসবে 
জীবনের মেজাজ বদলে যায়। আমরা আজান্তেই হয়ে উঠি বিশেষঞ্র 
বা সমর্থক। একই বাড়ির ছাদের নিচে আলাদা আলার রদ 
শিবির গঠন করে পরিবারের এক-একজন। কেউ, 
ব্রাজিল, কেউ জার্মান, কেউবা আর্জেন্টিনা । 4 


হবার ees tee 
লক্ষ লোক স্টেডিয়ামে আর প্রায় ৪০০ কোটি ফুটবল প্রেমী টিভির 
পর্দায় উপভোগ করবে বিশ্বকাপ উৎসব '৯৮। 

কলেবরে এবারের বিশ্বকাপের পাশাপাশি তার অনুপস্থিতির উপলব্ধি 
ভীষণভাবে জানান দেয়। ৮২, ৮৬, ৯০, '৯৪-এর পর মারাদোনা এবার 
অস্তমিত সূর্য। মারাদোনার মত এবারের বিশ্বকাপে অনুপস্থিত থাকার 
কথা ছিল অলেকেরই। ফুটবল জগতকে আশ্চর্য্য বানিয়ে পঞ্চমবার 
বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছেন জার্মান তারকা লোথার ম্যাথাউজ্। বিশ্বকাপ 
ICH বাচ্জিও। সবটা মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপে বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ 
ফুটবলার প্রায় ১১ শতাশে। চোট আঘাতে জর্জরিত '৯৪-এর নায়ক 
রোমারিও শেষ মুহুর্তে তার স্বপ্নের ব্রাজিল দল থেকে বিদায় নিলেন 
চোখের জল ফেলে । বিদায় নিলেন পল গাসকোয়েনের মত প্রতিভাবান 
ফুটবলার ৷ সবার সাথে বার বার মনে করিয়ে দেয় ফুটবলের দুনিয়ার 
পেছনে অন্ধকারময়, হিংস্র, পুঁজিপতি সাম্রাজাবাদীদের চক্রান্ত যাদের 
হাতের দোলায় শেষ হয়ে যায় "৯৪ বিশ্বকাপের safer ace 
এসকোবার-এর মতো শিল্পীও। 





১০ই জুন থেকে শুক্র হয়েছে যোড়শ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা | 
সতের কানে শুরু ফ্রান্সের সেন্ট ডেনিস স্টেডিয়াম। 
মহাযুছ্ছের লড়াইনএর শুরু গতবারের চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিল _ প্রতিপক্ষ 
স্কটল্যান্ড। ১৭২টি দেশের wag ৩২টি দেশ মূলপর্বে বেলার যোগ্যতা 
পেয়েছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিলকে প্রতিবারের মত এবারও 
AIT চ্যাম্পিয়ান হিসোবে দেখতে চায় বিভিন্ন সংবাদ নাধাম। আর যার 
অসামানা প্রতিভা দেখার আশায় চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে 
সেই রোনাল্ডোর উপর সকলের দৃষ্টি । সকলের দৃষ্টি সেই| 
a ছোট ছেলেটার দিকেও যার দুরন্ত ফ্রি-কিক্‌ যেকোন 














am বিপক্ষের: গোলকিপারদের ভাবিয়ে 
তুলেছে_ জো কার্লোসএর উপর 
(পর ব্রাজিলের দায়িত্র অনেকটা । 
I~ বাটি ফোগটস-এর ইউবোপ 
চ্যাম্পিয়ান জার্মান এবারে অভিজ্ঞ বর্ষীয়ীল 
ধিফুটবলারে সমৃদ্ধ হওয়ায় চ্যাম্পিয়ান হবার 


দাবীদার | এবারের বিশ্বকাপে আঙ্জে্টিনাই 
= সবচেয়ে ব্যালাব্দড দল বলে আশা করছেন 


চি Perea TOE eee 
আমাকোচি সমৃদ্ধ নাইজেরিয়াই এবারের বিশ্বকাপে কালো ঘোড়া।! 
পাশাপাশি আফ্রিকান দেশগুলো কতটা সফলতা পায় তা আগার্মী 
দিনগুলো জানান দেবে। ১৯৭০ সালে বান্ধক এশিয়ান গেমস্‌।। 
আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতীয় ফুটবল দলের শেষ বড় সাফল্যের বছর 
তৃতীয় চতুর্থ স্থানের লড়াইয়ে জাপানকে ১-০ গোলে হারিয়ে Ges 
পদক পেয়েছিল SHS | সেই জাপান আজ ফ্রান্স বিশ্বকাপে খেলছে। 
খেলছে এশিয়ার আরও তিনটি দেশ ইরান, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া | 
বিশ্বকাপের দুনিয়ায় এশিয়ার উত্থান কিরকম ছন্দ নেবে তার জন্য অপেক্ষা 
করতে হবে। 

বিশ্বকাপ ফুটবলের উৎসবে আমরা উপভোগ করবো! ভালো ফুটবল। 
এ কে জেতে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন । বেছে নিতে হবে '৯৮-এর সেরা 
একাদশ। অর্থাৎ তারকা বাছাই পর্ব। ফ্রান্সের মাটিতে সুপাষ্টার থেকে 
মেগাস্টর কে হরেন এই আশায় ১২ই জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতেই 
হবে। বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে এই উপমহাদেশের প্রতিটি ভারতবাসীর 
চোখে বিশ্বকাপের স্বপ্ন অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। থাকবে 
এক টুকরো প্রত্যাশা__ 

“ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে॥ 


|২০শে জুন রাজাব্যাগী ১২ঘন্টা রেল রো কৌ সফল করুন। 
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(পঞ্চাশ পাতার শেষাংশ) 
পারে। শুধু দ্রাবকের দ্রবীভূত করার ক্ষমতা থাকলেই হবে না দ্রবের দ্রবীভূত 
হওয়ার ক্ষমতাও থাকা চাই । জলে বালি গলে না. সেখানে চিনি চাই। শুষ্ক 
বায়ু লবন গলায় না, তাতে আদ্রতা দরকার। জোড়াতালি দিয়ে মেকী মিলনের 
পরিবর্তে “উভয় পক্ষের সামাজিক সমকক্ষমতার” মধ্য দিয়ে এবং তা See 
রক্ষা করেই করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আজ আমাদের 
মুসলমান সম্প্রদায় এই স্বতন্ত্র রক্ষা করেই উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে। 
sat, আপাতত USS অসুবিধা হউক একদিন পরস্পরের যতার্থ মিলন সাধনের 
ইহাই প্রকৃত উপায়।" 

কিন্ত আজকের ভারতবর্ষে ধর্মীয় মৌলবাদীরা রবীন্দ্রনাথের এই 
ভাবাদর্শের প্রতি তীর আঘাত হানতে চাইছে। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ যখন নখ 
দন্ত বের করেছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী বর্ম তখন আমাদের ব্যবহার করতেই 
হবে। ধর্মীয় মৌলবাদ তথা সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের বিস্তারের জন্য 
নিরক্ষরতা, অন্রতাকেই একমাত্র দায়ী করা চলে লা। রাজনৈতিক ঘূর্ণবির্তে 
নিতান্ত সাধারণ মানুষ যেমন অসাধারণ হয়ে ওঠে, মর্মান্তিক ট্রাজেডির নায়ক 
হয়ে ওঠেন, বর্তমানে ভারতবর্ষে তেমনি সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের 



















বিশ্ববিদ্যালয় প্র 







সাম্প্রতিক সময়ে প্রয়াত হয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, কমিউনিষ্ট বিপ্লবী কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জী, কৃষক আন্দোলনের নেতা ও 
সি.পি.আই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পলাশ প্রামাণিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সুধী প্রধান, বিশিষ্ট 
বামপন্থী বুদ্ধিজীবি ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট আর.এস.পি. নেতা 
কমরেড মাখন পাল, ইতিহাসবিদ ড. অশীন দাশগুপ্ত প্রমুখ । এঁদের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 

ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন সে রাজ্যের স্বাস্থ্য TET প্রাক্তন ছাত্র নেতা কমরেড বিমল সিংহ। পঞ্চায়েত 
নির্বাচনের আগে ও পরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে খুন হয়েছেন অসংখ্য বামপন্থী নেতা ও AT শহীদ কমরেডদের জানাই লাল 


ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ ang বন্দোপাধ্যায় ২০.০০; রন বন্দোপাধ্যায় 40.00; MRAM তরুসৌন্দ্য ও কবি রবীন্্নাথ (২য় সং) 
©. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২০.০০; রবীন্্দশনি অন্বীক্ষণ ড. সুধীরকুমার নন্দী ৩০.০০; রবীন্ত্রদর্শন হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায় ৩০.০০; পট-দীপ-ধ্বনি || 
অমর ঘোষ ৫০.০০; কথা ও সুর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫.০০; গীতার্থ চিন্তা চক্রধর আচার্য ৪০.০০; রোমান্টিকতা ও বাংলা কাব্যে রোমান্টিক || 
ধারার বিবর্তন ড. ভানুভূষণ জালা ৮৫.০০; বেতার নাটক রচনারীতি ড. সূর্য সরকার ৩৫.০০; মুক্তধারা-বার্তাগৃহম ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী |: 
৬০.০০; বাংলা লোকসাহিত্যে রাধকুফঃ প্রসক্গড. গৌরী ভট্টাচার্য ১৩০.০০; ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্জি কাম্পো আরাই অনুবাদ : কাজুও আজুমা ৬০.০০; 
অভয়ামঙ্গল [কবিকক্কণ মুকুন্দ] রেবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সংবলিত) ড. দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ৮৫.০০; বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষজ্ব || 
সাহিত্য ড. কাননবিহারী গোস্বামী ১৫০-০০; ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের রীতি বিবর্তন ড. বিনতা মৈত্র 80,00; সভ্যতার সফট : ভাবাতাতিক ||. 
NOIRE বিশ্লেবণ সম্পাদকমণ্ডলী ৮০.০০; জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি অনুবাদ : প্রভাত কুমার দাস ৭০.০০; 


প্রকাশিত হয়েছে 
সর্বজনের রবীন্দ্রনাথ 
দাম £ বারো টাকা F 
সম্পাদকমণ্ডলী £ ড. শুভক্কর চক্রবর্তী, ©. পল্লব সেনগুপ্ত, ড. নির্মল দাশ, ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রাপ্তিস্থান) . 
৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৭ 
৫৬৫, বি. টি. রোড, কলকাতা -৭০০ ০৫০ 


টানাপোড়নে নিতান্ত শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ধর্মীয় মৌলবাদের। 
ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধির বিলোপ; 
ঘটছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় কৃসংস্কারাচ্ছন্ন নিথর-অসাড়, 
অচলায়তনে হেনেছেন নিষ্ঠুর আঘাত, তার সেই শিক্ষাকে আমাদের গ্রহণ 
করতে হবে। দ্বি-জাতি তত্ব নয়, 'এক জাতি এক প্রাণ' তত্বের ভিত্তিতে দেশ 
গঠনের প্রয়াস আমাদের নিতে হবে। সংকীর্ণ মুসলিম মৌলবাদ এবং উগ্ড 
হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে 
মানুষকে ভারতীয়ত্ব উপলব্ধি করানোর দায়িত্ব আজ আমাদের । এর মধ 
দিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় আত্মা গঠনের গুরু দায়িত্ব পালন করতে চাই '' 
আর এই কঠিন অথচ মহৎ কাজে রবীন্দ্রনাথের “আজ মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে. 
ফেলে, ভারত যদি একটি খাঁটি ধর্ম, খাঁটি নাস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যই 
নবজীবন লাভ করবে।” এই মহৎ বাণীকে শ্লোগান করেই মৌলবাদীদের 
সমত্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে ভারতবর্ষের মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির 
বেদীমূলে সমবেত করে আমরা এগিয়ে যেতে চাই আগামীর প্রকৃত 
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